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ভউওস্নগ 


আশৈশব আশ্রীমাতার ন্নেহপুষ্ট, স্বামী সারদানন্দ মহারাজের প্রিয়তম শিষ্য, 
পরমারাধা গুরুদেব স্বামী নির্লেপানন্দ মহারাজের করকমলে 
এই গ্রন্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অপ্পিত হইল । 


“গুরু বলা, গুরু বিষুও, গুরু দেব মহেশখর, 
গুরুরেব পরম ব্রঙ্গ, ৩স্মৈ শ্রীগুরবে নম । 
জ্ঞানাঞ্জঈন শলাকয়া চক্ষুরু-ন্সীলিতং যেন, 
তদ্‌ পদং দর্শি৩ং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 


চর-সেবিকা__ 
সতী ঘোষ 


কৃতজ্ঞত! স্বীকার 


আমার এম, এ পরীক্ষায় ভাষাতত্বের পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ সুকুমার মেন। পরীক্ষাপত্রে তাহার নিকট 
সর্বাধিক নম্বর পাইয়!ছিলাম, এই স্ত্রে উহার সহিত পরিচয় হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অক্লান্ত কক্মী পণ্ডিত 
গবেষক আমাকে সেই হইতে বাঙ্গাল! সাহিত্য সব্বন্ধে গবেষণ! করিবার জন্ত উৎলাহ দিতে থাকেন। তাহার উৎসাহে 
আমি ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গাল! গীতি-কবিতার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। প্রত্যেক যুগের গীতি-কবিত। লত্বন্ধে 
ডাঃ সুকুমার সেনের নিকট হুইতে নানা তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। এই তথ্য মন্ধানের কাজে যে সহদয়ত! 'ও 
সহাগুভৃতি ডা: ম্বকুমার সেনের নিকট হইতে লাভ করিয়!ছি, ত|হার জন্ট চিরদিন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে গব্ষেণার ক্ষেত্রে আমার জীবনে তিশি চিরদিন আদর্শ ও অন্ুপ্রেরণর' সামগ্রী হইয়া থাকিবেন। 
এম, এ পরীক্ষার দশ বৎসর পর আমি কলিকাত! বিশ্ব-বিগ্ভালর়ের ডি, ফিল্‌ টপাধির জন্ত তা: শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে বাঙ্গ!লায় ধিসিস্‌ লিখিতে আরম্ভ করি। এই থিসিসেরও একজন পরীক্ষক ছিলেন 
ডাঃ সুকুমার লেন। তাহার মন্তবাগুলি এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছে; সে জন্যও আমি তাহার 
নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এ গ্রস্থাস্তে ডা: সুকুমার সেনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি । 


এই গ্রন্থ আমার ডিঃ ফিল্‌ উপাধি পরীক্ষার থিলিস্‌ *শ্রচৈতন্ঠশীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবির উপর ভিত্তি 
করিয়! রচিত। ইংরাজী ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের গ্লুবিখ্যাত অধ্যাপক, পণ্তিতগ্রবর ড!ঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধযায়ের 
পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে এই থিলিস্‌ আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। থিপিসের বিষয়বন্ক নির্বাচন, খলড়! এবং 
খৃঁটীনাটী প্রতিটা বিষয়বস্ত ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অতান্ত ফদ্র লহকারে দেখিয়া দিয়ছিলেন; এবং যখন যে ভাবে 
তাহার নিকটে সাহাষা প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি অকু$ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নিকট যে সহানুভূতি ও অকৃপণ সাহাষা লাভ করিয়াছি, তাহার কন্ঠ চিরজীবন তাহার নিকটে খণী ও কৃতজ্ঞ থাকিব। 
এই গ্রন্থারস্তে আমার পরম সহ্দয় অধ্যাপক ভা: শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের প্রতি অশেষ ধন্তবাঁদ মিবেদন করিতেছি । 

আমার থিলিস্‌ পুস্তকাকারে গ্রকাশিত হইবার কোনও ভরস! ছিলনা । বাঙাল! সাহিত্যের স্থুবিখযাত পঞ্ডিত 
গবেষক শ্রীষোগেন্্রনাথ গুপ মহাশয় এই গ্রন্থ গ্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া! পিতৃতুলা স্নেহে আমাকে ধন্ত করিয়াছেন। 
চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব এই গ্রন্থারন্তে তাহাকে আন্তরিক ধগ্তবাদ নিবেদন করিতেছি। 

পরিশেষে যাহাকে ধন্তবাদ দিতেছি, তীহারই নিকট আমার খণের বেখা। সর্বাধিক। তিনি জেনারেল 
প্রিন্টাসে'র স্বত্বাধিকারী--শ্রীন্বরেশচন্ত্র দাস। ্রীনস্রেশচন্দ্র দাস বাঙ্গাল। স|হিত্যের কৃতী ছাত্র এবং বাঙ্গাল 
লাহিত্যের পরমানুরাগী। পুস্তক মুদ্রণ তাহার বাবসায়। কিন্তু আমার রচিত গ্রন্থ মুদ্রণ ও বিক্রয়ের ব্যাপারে 
লাভালাভের প্রশ্ন চিস্ত/ না করিয়া তিনি যে ভাবে এক কথায় এবং যত শীপ্ব এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে বাঙ্গাল! সাহিতোর প্রতি তাহার গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ গ্রকাশের ব্যাপারে তিনি আমার প্রতি যে সমাদর, মন্মাণ, গ্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহাতে চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞত-পাশে আবদ্ধ থাকিব। এই গ্রন্থারভে তাহাকে বিশেষ 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 


লী ঘোষ 


সুচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠা 
নদীয়া-লীল।র তাংপর্য্য 8 রি রঃ সা 
নরহছরি সরকার রঃ রি রা ৩--১৩ 
বাসুদেব ঘোষ টা রর ১৪__-৩৭ 
গোবিন্দ ঘোষ রি রঃ রী ৩১--৩৭ 
মাধব ঘোষ ৪ 2 হর ৩৮--+৪০ 
রামানন্দ বনু হী রঃ ৫ ৪১--৫৪ 
শিবানন্দ সেন ট টা ৫ ৫*__-৫৬ 
পরমানন্দ গুপ্ত রী রি 4 ৫৬-_-৬১ 
মুরারি গুপ্ত রি র্‌ ৬২--৬৬ 
বংশীবদন দস রি রঃ রি ৬৬--৬৯ 
ব্রজরস বিষয়ক পদ ও ব্রজবুলিতে রচিত পদের 
আপেক্ষিক পরিমাণ নিরূপণ ”*" | ১, ৬৯--৮৩ 
উপসংহার রঃ ৮৩--৮৭ 
জ্রেোড়পত 
পদ্দাবলী 
মরহরি লরকার রা "* '*" ৮৮-৮৯৪ 
বামদেব ঘোষ দু টু দা ৯৫--১১৬ 
গোবিন্দ ঘোষ রা রর নি ১১৬--১১৯ 
মাধব ঘোষ 48 রি 2 ১১৯--১২১ 
শিবানন্দ সেন রি এ ১২২--১২৩ 
পরমানন ৭ রর রঃ রঃ ১২৩--১২৭ 
রামানন্দ বন্ধু টা রঃ ১২৮-১৩৩ 
মুয়ারি গুপ্ত . ঠা ৫ রর ১৩৪--.১৩৬ 


বংশীবদম দাস রর রর রর ১৩৬--১৪৯ 


নদীয়া-লীলার তাৎপর্যা 


শ্রীমন্‌ মহ গ্রভু শ্রীচৈতন্দেব গ্রাণন্তিত গোৌডীয় বৈষ্ণব ধর্ম কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্। বাললাদেশের আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে গ্রবল উক্তিআতঠ গ্রবাহত এরিয়াছল। এই প্রবাহের মূলে একদিকে মহাপ্রভু শ্গৌরালের 
বাক্তিত্ব, অপর 'দকে গাহ!র গ্রবন্তিত ধর্থের [বশিষ্ট নৃতন রূপ। এই নূশ্তনত্বটা হইণ গোড়ীব বৈষ্ণব ধর্্মতত্বর 
মধ্যে শ্রীভগবানের মাধুখ্া-গুণের শংবাদ। আ্টৈহগের পূর্বধনথী ধর্মচাধাগণ প্রায় «তোকেই শ্রীভগবামের এর্ধা-গুণের 
গ্রচারক | তাহ।রা ভগব!নের যে মৃ্ডি সাধারণ লোকের সম্মুখে তুলিয়! ধরিয়াছিলেন, তাহ! পাপীর শাস্তদাতা-বপ। 
ভগবান সর্বশক্তিময় এবং পাপী পঞ্জে তনি মহুত্ভদ্কের কারণ। 

শ্রীমন্‌ মহ। প্রভু সব্বগ্রাথম শ্রীগ [নেব রন-শ্বকপত্বের প৮র করিলেন। জপ্ংান ষ পসপবাণ, তাহা শ্রাতিতে 
খল ইইয়াছে। স্পষ্ট উক্ত হ্টয়াছে রলো বৈ সঃ। শ্রীগগবানেপ এই এএষয় আনন্দঘন মুন্তির এ]খা। কলিয়। মহা গু 
শ্বীচেতগদেধ ঘোষণ' গিলেন “য িগতান আরুষ্চন্ত্র অনন্ত এগর্যোর আধপাত হইলেও উহার র্যা অমমোর্ধা 
মাধুষোর হন্তগঠ। দয়ার অবতার শীশ্রাগীরাগগ্ুন্দ। সর্বা্রথম গ্রচার করিপেন, গগবান সর্বশর্জিমর কিন্ত তিনি 
অনন্ত প্রেমময়। তিনি ভক্ত হদয়ের গমের ছিখাপী। পাপীযণ্দ শক্ষিভরে তাহার নাম গঠণ করে, অমনি তর 
পাপ তাপ দুবে যায়, চিত্রের সমস্ত ঝুভাধ আঅগ্তঠিত ১য় পন্ধ (প্রমের চ্যততে পাদাস এস্থুর উগ্ভাঘিত হইম্থা 
টঠে। পতিত ও দুর্গত মানবাস্মার (তিমি এশমাজ ৪ পণ্মাশয়। 

গৌভীয় বৈষ্ণ ধর্ণান্্র আালোচন। কনিলে জান। যায়_পরম করুণামগ শ্ীএগোৌতাসদেব আর৭ ঘোষণা 
কারয়াছিলেন যে গগব।নের মাধুর্ষোর ভূগনা নাঠ। এবং এই মাধুধা গণের এমনি আব ধ্ণ, যে স্বদং ভগমানের চিন্তরেও 
স্বমধুর্যা আস্বদনের নিমিত্ত বাধার উদয় 5ইয়াছি। 

শ্রীচেতন্চের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিতনার শ্রীখচারতাৃত রচায়তা কাবরজ গোদ্বামী শ্রীরুষ্জের দুইটি প্রান গুণকে 
অবলথন করিয্া তাতাব লীলা প্রকট, নর ঠেড ।শদ্দত কায়াছেন। ভগবান শ্রী রাসকশেখর এবং পরম করুণ । 
রলিকশেখর শ্রীকষ্চের অনন্থরমবোচতী আঙাদন কাববার বাম হওয়। স্বাগাবক, এই বাসনার তুপগ্তর জগ্ত 
তিনি অপ্রকট ব্রজলালায় সানাভাবে তাটাখ পাপন্রাদগের €পুধগমনির্মা।স আন্বদন বরিলেন। ব্রত্লাণার শীকুজঃ 
ভগবানের এ্ব্যভাবের গ্রকাশ থাকলেও, সে এধর্ধা যে তাহার শসখো[্ধ মাধুযোর একান্ত শনুগত তাহা বিশেষভাবে 
গ্রচ।রিত হইয়াছে ব্রজলীলায় বিশেষন্ডভাবে রসাস্বাদন পরিনেও শ্রীভগব।নেগ রসাস্বদনের বাসনার পুর্ণ পারতাপ্ত 
হুইল না। একটা অপুর্ব বস্ত আদ্বাদনের জন্য তাহার দুর্দিষনায় বামনা জন্মিল-সেটা তাহার স্ব-মাধুর্য আহ্বাদনের 
বাসন | স্ব-মাধু্্য অংস্বাদনের বাসন|র সঙ্গে সঙ্গে অবদ ঢুইটা বান! ্বাভাবিক আানেহ তাহার [৮৪ জাগিয়। উঠে-- 
যে প্রেমের দ্বারা বাধা তাছার এই মাধুর্য আব্বাদন প্রিতেছেশ “সেই প্রেস বন্তুটা (করিপ, তাহার মহিমা, এবং এই 
প্রেম রাধা-চিছে যে স্রখোৎপান্ত করে, সেই স্খই বাকিরূপা 

শ্ীরষ্ধের এই তিনটা বানাই প্রজে খপুর্ণ [ছল । প্রকৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য 'আস্বদনের বাসনা পূরণের 
উপায় সম্বন্ধে শ্রীচৈত% চরি ঠামুতক!র কবিরাগগ গেস্বমমী যাহা ধলিয়ছেন, তাহার ব্াাখ) করিয়া শ্রীরাধাগোবিন নাথ 
মহাশয় তাহার শ্রীশ্রীাচৈত্ভ চরিতামূতের ভূমিকা গ্রন্থে "এশীগৌরনুন্দর” অধাধে পিখিয়াছেন_-ম্বীয় মাধুধ। 
আস্বদনের জন্য শ্রীরঝ্চের যে বাসনা জন্মিয়াছে সেই বাপন! পূরণের একমাত্র উপায়_-মাদনাখ্য মহাভাব-_ব্রজে 
শ্রীরাধার মধ্যে । শ্রীকৃষ্ণের বাসন৷ পুরণের জন্ত এবং তাহার ব্যণদেশে সেবাঘ।র! শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জঙগ্ত শ্রীরাধা 
তীহার মাদনাখা মহাভা ব শ্রীরুষ্ণকে দিলেন, দিয়! স্বীয় রাধিকা নম সার্থক করিলেন, শ্রীকষ্ণের রসিক শেখরস্বের পুর্ণতম 


২ শ্ীস্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


বিকাশের পথও উনুক্ত করিয়। দিলেন। শ্রীরাধাশ্রীকষ্জের স্বরূপ শক্তি । তাই তিনি তাহার মাদনাখা ভাব শক্তিমাম 
কষ্ণকে দিতে পারিলেন এবং কুষ্ণও তাহা নিতে পারিলেন। কিন্তু শ্রীকষ্চের এবং তাহার পরিকরবর্গেরও বিগ্রহ 
হইতেছে ভাবময় বিগ্রহ । ভাখময় বিগ্রহ, ভাবেরই বিগ্রহ, তাহাদের ভাবে এবং বিগ্রহে পার্থক্য কিছুই নাই--উভয়ই 
শুদ্ধ সত্তবের বিলাল । উভয়ই অধিচ্ছেপ্ত ভাব সম্মিলিত। ত।ই শ্রীরাধার ভাব দিতে হইলে তাহার বিগ্রহও শ্রীরুষ্ণকে 
দিতে হয়। শ্রীরাধ। টভয়ই দিলেন, শ্রীকষ্ঃ9 নিণেন। শ্রীরাধ! স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্ধার। -প্রাণবল্লভ শ্রীকষ্খেতর গ্রতি 
অঙ্কে আপিজন করিয়া শ্ঠামন্ন্দরকে গৌরম্ন্দর করিলেন এবং স্বীয় [চত্বদ্বাপা খ্য।মসুন্দব্রের চিত্তকে আলিঙগন কিয়! 
স্বীয় গ্রীতিএসে হ্।মন্রন্দধের চিন্বকে সম্কৃরপে পরিপিঞ্চিত, পরিনিষিক্ত করিয়। তীহাকে৪ ভাবগপা রাধা করিয়া 
দিলেন। এইরূপে দেখা গেল শ্রঞ্রীগৌরস্ুন্দরের আশ্রয় স্বরূপত্তের গ্রাধান্ত। 

এই রাঁধ।ঙব ছু/তি স্ুবলিত কৃষঃই শ্রীল্রীগৌরমুন্দর 1” 

আচৈতহ/ চরিতামুতকার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা গ্রকটনের যে হেতু |নদ্দেশ করিরাছেন, তাহ মনুনারে ভগণন্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের অগ্রকট ব্রর্ঘলীগ।য় যে রণাস্বাদনের বানা পরিতৃপ্ণ হয় নাই, নবদ্ধীপে শ্রীগৌরাঙগের প্রকষ্ট লীলায় তাহা 
পুর্ণ হইয়াছিল। শবদ্বীপ-লীলার এই বিশেষ তাৎপর্যের জন) যে কবিগেন্ঠী এই লীল! প্রত্যক্ষ করিয়া এই [বিষয়ে 
পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের পদের মুল্য নিরতিশয় অধিক। যে কবিগোষ্ঠী শ্রীগৌরাঞঙ্জগের সন্যাস গ্রহণের পুর্ব 
পর্য্যন্ত নবদ্বীপের গা্স্থ)লাল। গ্রত)ক্ষ ক্রিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেরই পদে শ্রীশ্রীগৌপনুন্দরে 
রাধাভাব দাতি স্খপিত শ্রীকের রূপ স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্চৈতগদেবের রাধাভাব 
ও কৃষ্ণভাবাবিষ্ট মুণ্তির যথাবথ বর্ণনাই হীগৌরালের আশ্রয় স্বরূপত্বের প্রধান ব্যাখা। এবং শ্রীচৈতগ্তদেবের ভাবাবেশের 
তাৎপর্য)ই গ্ররুত পক্ষে গোঢ়ায় বৈষ্ঞব ধর্মলাধনার সর্বগ্রধান বৈশিষ্ট্য । মহাপ্রভুর নদীয়। বিহার কালীন আনুচর- 
গণের পদে তাহার রূপ ও ভাখাবেশের অতি খুটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। 


যে পদক্র্তাগণ শ্রীচৈতন্টের অগ্রকটের পর তাহ।র ভাবাবেশ সম্বন্ধ পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের 


ধানলে!কে প্রত)ক্ষ গৌরন্ুন্দরের বর্ণনাও গ্রঠ/ক্ষদশীরই 2ায়। তথাপি একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই ষে 


যে কবিগে্ী নগদেহে শ্রীচৈতগ্কে প্রত)ক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাদের পদের মধে। মহ!গ্রভূর ভাবাবেশের এবং রূপের 
এমন খুটিন!টি বিখরণ আছে, যাহ| রূপস্থৃতি বা কাল্পনিক বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই হিসাবে 
এঁতিহামিকতার দিক [দয়৷ এঠ পদগু!লর মূল্য খুবই বেশী। মহাপ্রভুর সমসামায়ক পদকর্ত। ও মহা গ্রভু অপ্রকট 
হইবার পপবতী কের পদকর্তার ছুইটী পদ পাশাপাশি ঝাঁখিয়। বিচার করিলে বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। 

নিয়ে মহাগনুর [তি্েেধানের পরবর্তী পদকর্ত। জ্ঞানদাসের একটি এবং লমলাময়িক পদকর্ত। নরহরি সরকারের 


একটা পদ উদ্ধৃত হইল! জ্ঞানদ(স মহাপ্রভুর ভাবাবেশের বর্ণনা করিতেছেন £-_ 


কি লাগ গৌর মোর। বিছি নিকরুণ ভেল। 
[নজ রসে গেল ভোর ॥ আধ নিশি বহি গেল॥ 
অবনত করি মুখ। জ্ঞানদ!স কহে গোরা । 
াঁবয়ে পুরুব দুখ ॥ মিজ রসে ভেল ভোর। ॥ 


নরহরি সরক!র মহাগ্রাভূর ভাবাবেশ বর্ণনা করিতেছেম £ 
আরে মোর গৌর কিশোর ক্ষণে উচ্চৈম্বরে গায় কারে প' কি স্ুধায় 


ন।হি জানে দিব নিশি কারণ বিহনে হাসি কোথায় আমার গ্রাণনাথ। 
মনের ভরমে পন ভোর ॥ ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লন্ফ- 


কাহাপাঙ যাঙ কার সাথ ॥ 


নদীয়া-লীলার তাশুপর্য্য ৩ 


ক্ষণে উর্দধ বাছু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি কহে দান নরহুরি আরে মোর গৌরহরি 
'ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ। রাধার পীরিতে হৈল হেন ॥ 

ক্ষণে আথি যুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়! কান্দে এন করিয়৷ চিতে কলিধুগ উদ্ধারিতে 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥ বঞ্চিত হইন মুঠ কেন ॥ 


জ্রীনল্পহল্লি সল্পকান্ন 

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে *৮৩টী পদ নরহরি ভণিতা যুক্ত । ইহার মধ্যে ১৭১টার রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী, কেননা 
এইগুলির ভণিতায় ঘমস্তাম দাস এই নামান্তর পাওয়া যায়, এবং এইগুলি ভল্তিরত্ব'কর গ্রন্থে মন্নবি্ট আছে। বাকী 
২১২টা পদের মধ্যে শ্রীগৌরপদ তরলিনীতে ১০০টা পদ শ্রীমৎ নরহরি সরকার ঠাকুরেস রচনা বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে 
এবং তাহার কারণ স্বরূপ বল! হুইয়াছে যে ঈক্ত পদগুলি শ্রীখণ্ডের শ্রীল রাখ।পানন্দ ঠাকুর শাঙ্সী মহাশয়? মাসিক পত্রিকা 
শীশ্ত্রীগৌরাজ মাধুপীতে নরহরি সরকার ঠাকুরের অকুত্রিম পদ বণিয়! গ্রক।শিত হইয়াছিল। এই পদগুণি খাদ দিলে আর 
যে ১১২টী পদ থাকে, সেগুলির মধে। কোন্‌ পদ কোন্‌ সরহরির রচমা তাহা বলা শক্ত। শ্রীত্রীগদকল্পতকতে এরহপি 
৬ণিতায় মোট ৩৬টা পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই পদপগুপিও কোন্‌ নরহরিপ রচনা তাহা নিশ্চয় কাঁধয়] জানিবার উপায় 
মাই | 

অঙ্মদিন হইল নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে শ্রীহরিদাস দল বাবাজী নরহরি চক্রবর্তী পাঁচ গৌর-গরিত্র-চিন্ত।মপি 
এবং গীত-চন্দ্রো দয় নামক ছুইখানন গ্রাস্থ প্রকাশিত করিয়াছেন । গ্রীগৌরপণদ তরঙ্গিনী'তে ষে ১০*্টী পদ নরহার সরকার 
ঠাকুরের রচন। বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি পদই গৌর-চাপত্র-চিশ্বামণি গ্রাস্থে লন্নিবি্ট আছে। 
স্তরাং নরহরি বা নরহরিদাল ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে সরহরি লরকাপ ঠ'কুর এব? নহি চক্রতস্তীর পদ যে মিশিয়া 
রঠিয়।ছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাই । এই পদগুলির মধো যেগুণি নরহরি চক্রবত্বী রচিত ভক্জ-রত্রকর বা 
গৌর-চারত্র-চিন্তামণি গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট হয় নাই, দেগুলিকে প্রমাণান্তরভাবে নরহরি সরকারের রচনা! বণিয়। ধরিয়া 
লওয়া যায়। 

১৭২৫ খুষ্ট|ব্বেণ পূর্ববর্তী পদনংগ্রহথ গ্রন্থগুি, যেমন ক্ষণদা-গীত-চিগ্তামণি পদানুত্ত-সমুদ্র। ইত্যাদিতে নরহরি 
ভণিতার যে পদ আছে, সেগুলি চক্রবর্তীর রচনা হওয়া সম্ভব নহে । অনেক খাতনাম। পণ্ডতথ্যক্তি নরহরি সরকারের 
পদগুলি বাছিয় বাহির করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন এবং এই নকল প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণে সার্থক হইয়াছে । এই নকল 
বিদ্বান ব্যক্তি ত্য যে 'গ্রমাণের সাহায্য লইয়াছেন, “সই সকল গ্রমাথ আলে|চনা করিণে নরহগ্ি সরকারের পদ চিনিবার 
মোটামুটি কতকগুলি উপায় নিদ্ধীরণ কর! যায়। 


ভক্তিরভবাকর, গৌপ-চরিত্র-চিন্তামণি ইতি গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী বা! ঘনশ্তাম দাল এইটুকু মত্র আত্ম- 
পরিচয় দিয়াছেন £-- 


শিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। 
পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে ॥ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্রে বিখ্যাত । 

তার শিষ্য মোর পিত৷ বিপ্র জগন্নাথ ॥ 
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম | 
নরহুরি দাস আর দাস ঘনশ্তাম ॥ 


৪ শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


নরহুরি চক্রবর্তী ছন্দোবিৎ কবি ছিলেম। তিনি বাঙ্গাল! ও ব্রঙ্গঝুলি উদ্ভর ভাষায় প্রচুর পদ রচনা করিয়|ভিলেন। 
তাহায় ভণিতায় নরহুরি ও ঘমশ্।ম ০ইই পাওয়! যায়। কিন্ত গৌরলীলা বিষয়ক পদের আদি গ্রারর্তক যে নরহরি সরকার, 
সে বিষয়ে গ্রমাণের অভাব নাই। এই উদ্দেপ্তে শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রমাণ করিতে 
চেষ্ট। করিক্াছেন যে ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে সন্নিবিষ্ট ছুইটী পদই শ্রীমৎ সরকার ঠাকুরের রচনা । তাহার কারণ 
গ্রথমতঃ এই, যে ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণির সন্কলয়িত! ছিলেন বিশ্বনাণ চক্রবর্তী এবং তাহার গ্রন্থে অর্ধাচীন শিষ্য 'জগন্সাথ 
এবং শিষ্যপুত্র নরহরির পদ থাকিবার কথ! নয়; যড়বিংশত ক্ষণদ।য় গোৌরলীলা বিষয়ক একটী পদ সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে__“গোরাঙগ ঠেকিলা পাকে ইত্যাদি । পদটাতে যে ভাবে গদাধরের উল্লেখ আছে, তাহাতে এটা নরহরি 
সরকারের রচনা বঙ্গিয়া মনে হওয়াই স্বমভাবিক। ভক্তিরদ্বাকর দ্বাদশ তরঙ্গে নরুহরি চক্রণর্ভী এই পদটীকে উদ্ধত 
করিয়া তলায় লিখিয়াছেণ__শশ্রীনরহরি সরকার ঠকুরস্ত গীতম্দিম্‌ ৮ 

শ্রীনতীশ চন্দ্র রাষের অনুমানের স্বপন্মে সরকার ঠ।কুরের স্বপচিত একটা পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে৷ পদটা 
শ্রীগৌরপদ ত্র'ঙগনীতে উদ্ধত হইয়াছে । গৌর বিষয়ক পদ রচনার কৈফিয়ৎ !দবার মত করিয়াই যেন তিনি 
িখিয়াছেন-_- 


গৌর লীঙা দরশনে ইচ্ছ। বড় হয় মনে গোর গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিশা 
ভাষ।য় পিখয়! সব রাখি । কার সধ্য করিবে বর্ণন]। 

মুঞ্ঝিতো৷ অতি অধম লিখিতে ন| জানি ক্রম সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি 
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥ আর সদাশিব পঞ্চানন ॥ 

এ গ্রাঙ্থ গিখিবে যে এখনও জন্মে নাই গে কচু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি 
জন্মিতে |বণন্ব আছে বু। প্রকাশ করয়ে গ্রভুলীলা। 

ভাষায় রচন। হৈলে বুঝিবে লোক সকলে ন€হরি পাবে সুখ থুচিবে মনের দুখ 


কবে বাগ পূরাবেন পহু ॥ 


গ্রন্থ গানে দর্বিবে শিলা ॥ 


পদট। পড়লে ইহ।ই ধনে হুয় যে, পদকর্তী নরহার মরল, সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রীগৌরাঈগলীলা বিয়ে পদ রচনা 
কৰহিতে চাহিয়।ছিদেন, যাহ।তে আপামর সকল লোকেই এই লীলার যথার্থ মর্দন বুঝিতে পারে, এবং “কিছু 
ক্ছু পদ নিখি” কণাটী হইছে অনুমান হয় নরহরি সরকার ঠাকুর 4৮ গৌঞলীলার পদ স্ংখ)ায় অলল। আর একটা 
বিষ। উপরোক্ত পদটা হইতে অনুমিত হয় যে এই পদটা রটনার পুর্বে শ্রীগৌরালের লীলাবিষয়ক 'হ/ কোনও 
বাজাল। এম্ক রচনা হয় শাই, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলামাধুর্ষে অশ্িভৃত কোনও ভক্তের গণের আবেগই এই পদ 
রচন।র একমাত্র কারণ এবং নরহৰি সকার ঠাকুরই প্রথম শ্রীগৌরাঙের শী'ল। বিষয়ক পদ রচনা! করিয়।ছিলেন। 
এই যুক্তির স্বপঙ্গে আর একটা গ্রমাণ মেলে সমসামরিক প্দকর্তা বাস ঘোষের উদ্ডিৎ হইতে । জ্রীগৌরপদ 
তরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত একটা পদে বান্থদেব ঘোষ বণিতেছেন £-- 
"জ্রীনরকার ঠাকুরের পদামূত পানে 
পঞ্ঠ প্রকাশিব বলি ইচ্ছ। কৈল মনে ॥৮ 
নরহুরি সরকার ঠাকুর সম্বন্ধে তাহার সমসাময়িক সাহিত্য. হইতে তঠাহ!র বাসস্থান ও বংশপরিচয় ছাড়া আর কিছু 
তথ্য পাওয়া যায় না। 
শ্রীমন মহা তুর গ্রাথা।ত চরিতকারগণ যে নরহরি লরকার সম্বন্ধে বিস্ত ত বিবরণ দেন নাই তাহার একটা সঙ্গত 
কারণ এই হইতে পরে ষে তাহারা সরকার ঠাকুর কর্তৃক প্রধন্তিত শ্রীগৌরাঙজের নাগরভাবের উপাসনাকে অশান্তীয় 
বলিক্স! বিবেচনা করিতেন। লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্ল ব্যতীত শ্রীঠৈতন্ঠের অগ্ান্ত চরিত-গ্রন্থে নরহরি সরকারের 


নদীয়া-লীলার তাণৎপর্যা ৫ 


শুদ্ধমাত্র নামোল্লেখ ভিন্ন আর বড় বিশেষ কিছু নাই। লোচনদান তাহার চৈতন্তমগল গ্রন্থের শেষ থণ্ডের একেবারে 
শেষের দিকে--. , 
“ভ্রীনরহরি ঠাকুর আমার 
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাহার” 


বলিয়! ষে' পরিচয় দিয়/ছেন, তাহ! হইতে এইমাজ জানা যায় যে তিনি শ্রীথগ্ুবালী ছিলেন, বৈচ্যকুলে মহাকুলে তাহার 
জন্ম হইয়াছিল, তীহার ভ্রাতা [ছলেন মহামতি মুকুন্দ দাস এবং ভ্রাতু্ুত্র ছিলেন'রঘুননন ঠাকুর। শ্রীমৎ সরকার 
ঠাকুরের ভক্তি লঘ্বন্ধে লোচনদাস উক্তি করিয়াছেন-__ 
"্রাধাকৃষ্জ রসে তনু গড়িয়াছে যেন। 
ভবের উদয়ে বলি যখন যে হেন॥ 
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রীরাধার আবেশে। 
রাধাকৃষ্ণ রস মুগ্তিমস্ত পরকাশে |” 
মরহরি সরকার ঠাকুরের জন্ম সাপ বা বয়ল সম্বন্ধে লোচনদাল আলোচনা করেন নাই। 
| ষোড়শ শতাব্দীর মধ)ভ1!গে রচিত চুঙামণিদাসের ভুবনমঙগলে নরহুরি সরকার ঠাকুরের পারিবারি+ প্রসঙ্গ কিছু 
আছে। শ্রীম্থকুমার সেন রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৬৫--৬৭ দ্রষ্টব্য । 
রামগোপাল দাসের শাখা ব্ণনায় ফিরিজি বণিকদিগের সহিত নরহরির ব্যবসায় সম্পর্কের ইাঙ্গত আছে। ১৫৭৬ খৃষ্টাবে 
রচিত গৌর-গণোদ্েশ-দীপিকায় নরহরিকে গ্রতোঃ গ্রিয়ঃ বলিয়া! মধুমতী তত্বরূপে নিরূপিত কর! হইয়াছে এবং 
তিনি যে গ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় অনুচর ছিলেন, সে সম্বন্ধে তাহার সমসাময়িক পদকর্তাদগের পদে উল্লেখ 
“ব্আছে ১ 
বাস্থদের্ব ঘোষ বলেন £-_ 


ক।চা কাঞ্চন ম'ণ গোর।রূপ তাহে জিনি 
ডগমগি গ্রেমের তরঙ্গ । 
ও নব কুস্সম দাম গলে দোলে অনুপাম 


হিলন নরহরি অগ ॥ 
শ্রীগৌরপদতরজ্িনী ২য় সংস্করণ 
৪র্ঘ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছাস, পদ ১৬ ॥ 


গোবিন্দ ঘোষ বলেশ 2 -- 


ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন 
অদ্বৈত তান্ুল দিল মুখে। 
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে 


চামর ঢুলায় অঙ্জে সুখে ॥ 
্রীমৎ সরকার ঠাকুর যে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার প্রতাক্ষদর্শী, এই তথোর এতিহাপিকতা প্রমাণিত কারবার জঙ্ঠ 
অনেকেই তাহার বয়স লইয়া আলোচনা রুরিয়াছেন। শ্রীখগুনিবাসী গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীথণ্ডের প্রাচীন 
বৈষ্ঃব গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_-আমরা পা পঁ়্পারায় শুনিয়া আমিতেছি যে ঠাকুর নরহরি শ্রীমন্মহা গ্রভূর ৪1৫ বৎসর পূর্বে 
অবতীণ হয়েন। জগঘ্বন্ধু ভক্ত মহাদীর অনুমান অনুলারে নরহরি সরকার ঠাকুর চৈতন্তদেৰ অপেক্ষা ৭৮ বৎসরের 


্ প্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


বড়। দীনেশচন্দ্র মেন মহাশয়ও এই মতের সমর্থক। নরহৰির ভ্রাতুদ্পুধ রঘুননদন ঠাকুরের শিষ্য রায় শেখর 
লিখিয়াছেন 2- 


গৌরাজ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ব্রজরস করিলেন গান। 
হেন নরহরি সঙ্গ পাএ! পন" শ্রীগৌর।ঙ 


বড় স্থখে জুড়াইল প্রাণ ॥ 

উপরোদ্ধত পদাংশে ব্ররল করিলে গান বাক)টার ছুইটী অর্থ কর ষায়__ 

১। ব্রঙ্গরস বিষয়? পদ সঙ্গীত করিতেন। 

২। ব্রজরস বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পুর্বে নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত 
ব্রজরস বিষয়ক পদ রচনার কোনও ৯ দাহরণ পাওয়া যায় না__ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে সন্নিবিষ্ট 

“র।ইক বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি 
পুছই গদ গদ ভাষ।”_- 

ইত্যাদি যে ব্রজলীল1 রসবিষয়ক পদ নপহরি ভণিতায় আছে তাহা নরহরি শরকারের রচনা হইলেও উহ! জীচৈতন্ডের 
জদ্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। পদামৃত-সমুদ্রে “কনা হৈল সই, মোরে কানুর পীরিতি” ইত্যাদি 
ব্র্গলীলারল বিষয়ক পদটাতে চৈতগুজন্মের পূর্বে রাচত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। শ্রীশ্রীপদকল্পতর গ্রন্থে ব্রজলীলারস 
বিষয়ক যে সকল পদ নরহি ভরণতায় আ.ছ, সেগুলি কোন্‌ নগহ'রর রচনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন এবং এগুলির 
মধ্যে কোনও পদ শ্রীচৈতন্যের জন্মের পুর্ব রচিত হইয়াছিল কিন। তাহাও জানা যায় না। 

রায়শেখর তাহার পদে গব্রজরস করিলেন গান” কথাটীর পুর্ব বিবিধ রাগিণী রাগে” কথাটী বাবহার করিয়াছেন, 
এবং ব্রজরম গাণের এই বিশেষণটা হইতে ইহাই আনুমিত হয় ষে এক্ষণে গান শব্দটা সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
যদিও শ্রীচৈতন্তের আধির্ভাবের পূর্ব শ্রীপাধাকৃষের ব্রগলীল! রস বিষয়ক গীত গাহিয়৷ বেড়।ইবার কোন দল ছিল [কনা, 
বা নরহরি সরকার এইরূপ কোনও দলভুক্ত ছিলেন কিন! বা |ক ধরণের গীত তিনি গান করিতেন পে সব বিষয়ে কে।নও 
প্রামাণিক তথা সংগ্রহ করা যায় না, তথাপি শ্রচৈতন্তের আবির্ভাবের পুর্বে ব্রজলীল। রসবিষয়ক গাত গ্রচলিত ছিল, 
ইহার প্রমাণ স্বরূপে জয়দেবের নীতগোবিন্দ, বড়, চণ্তীদ।সের স্রীকষ্খকীর্তন, বিগ্াাপতির পদাবলীর উল্লেখ করা 
বইতে পারে। নরহরি সরকার যে গায়ক ছিলেন তাহার উল্লেখ তাহার লমলাময়িক পদকর্তীদিগের পদে আছে। 
“ব্রজরল গাণ্তত'" নরহরি সঙ্গে ।”'"'শিবানন্দসেন। 

উপরোলিখিত গ্রামাণা তথা হইতে স্থির করা যায় যে শ্রীঠৈতন্যের জনের পুর্ব্বে নর্হরি সরকার ব্রক্তলীলারন 
গান করিতে সক্ষম ছিলেন স্থৃতরাং ইহাই অন্থামত হয় ষে নরহরি সরকার শ্রীচেতনদেব অপেক্ষা! অন্ততঃ পক্ষে ৮১০ 
বৎমরের বড় ছিলেন। 


কিন্ত নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্তের লীলা প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, এই তথা প্রমাণ করিবার জন তিনি 
শ্রীচেতন্ত অপেক্ষা! বয়সে বড় ছিলেন, ইহ প্রম!প করাই যথেষ্ট নহে। তাহার রচিত পদগুলির বিষয়বস্ত ও বর্ণনা- 
ভঙগীর লাহাযো বিচার করিতে হইবে সেগুলি প্রতাক্ষদশীর রচনা কিনা । এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত সর্ব প্রথম 
প্রয়োজন সরকার ঠাকুরের অকৃত্রিম পদগুলি বাছিয়া বাহির করা । এই নির্ববাচন-কার্য্যের প্রধান উপায় পদগুলির ভাব 
ও ভাষ। বিচার । 'এই বিষয়ে অনেক পণ্ডিত বাক্তিই একমত। 10) 17156015 ০£ 18199) 11697560176 গ্রন্থে 


ডাঃ সুকুমার সেন নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্তী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_€]1)6 0716871005 0101) 090 7১৪ ৪8191 
৯0০1)680 1) ৪0)8 08885) 6০ 01১61000181) 198586810) 61)6 1161068 ০? 618 €দ০ [966৪১ 1৪ 61018 £-711)9 


নদীয়া-লীলার তাশপর্য্য ৭ 
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21)0 010858 [006178 &181%011817 81:0100181) $8119086 &1)1] 001101)19য়, 

্রীপ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবসাহিতা গ্রন্থে শ্রীহরিদাস দস বাবাজী লিখিয়াছেন, লরকার ঠাকুরের বাঙ্গালা ভ!ষাটি অতি 
সরল এবং স্ুখবোধ্য কিন্তু চক্রবর্তী ঠাকুরের অধিক।ংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত, ভাষা জর্টিল, শব্দাডদ্বর যুক্ত, অতি 
বিস্তীণ অথচ নাতি শখদ | 

আমর! পূর্বেই বলিয়।ছি, শ্রীগোরপদ তরঙ্গিনীতে যেসকল পদ নর্হরি 'ভণিতায় মাছে, তাহার মধ্যে যেগুলি 
ভক্তি-রত্বাকর এবং গৌর-চরিত্র-চিস্থামণি গ্রন্থে লন্নিবি্ হইয়াছে সেইগুলি বাদ দিয়া বাকী পদগুলির কোন্গুলি নরহ্রি. 
সরকারের রচনা তাহা বিচার করিতে হইবে । 

নরহরি চক্রবন্তী বাঙ্গালা এবং ব্রঙ্গবুলি উত্ভয় ভাষায়ই প্রচুর পদ রচন। করিয়াছেন। ইহার ব্রঙ্গবুলি পদগুলিতে 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইতেছে ভাষার শাঠিগ্ঠ, হিন্দী শবের প্রাচুর্ধ্য এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ও জটিলত। | বাঙ্গাল 
পদগুলির ভাষা সহঙগ ও সরল বে, কিন্তু ভাবে গামাতার পরিচয় অতিশয় পারস্ফুট । গৌরলীল। বিষয়ক পদাবলা 
নটন।র শৈলী মুদীর্ঘকাল ব্যাপী ন। হইপে বচমার ভাবে ও ভাষায় এতট। গ্রামাত্ব দেখা যাইত না| শ্ীগৌরাঙ্গ ধাহার 
কাছে পুরাপৃরি শ্রীকৃষ্ণের গায় উপান্ত দেবতায় পরিণত হইয়াছেন, যিনি আচৈতগ্কে নরদেহে গ্রতক্ষ করেন নাই, 
তিনিই এই পরণের পদবলী রচনা করিতে পারেন । 

নরহরি সরকার ঠাকুরের যে ছুইটী পদ ক্ষণদা-গীত-চিন্তাম'ণতে পওয়। [গয়াছে তাহার একটা গৌর!গপাল! বিষয়ক 
খাটা বাঙ্গালা পদ । এই পদের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল এবং শনাডম্বর। ইহার মধ দুবহ পািত্যের পরিচয় নাই, 
ইহাতে মহাপ্রভুর; কৃষ্ভাবাবিষ্ট মুন্তি প্রকাশিত হইয়াছে । ক্ষণদা-শীত-চিন্তামণিতে নরহরি সরকারের অপর ষে পদটা 
পাওয়! গিয়াছে সেটা ব্রজবুলিতে লেখ। হইলে? তাহ।র ভাষাও অত্যন্ঠ সহজ এবং ব্রজবুপি হইলেও ইহার সহিত বাঙগালার 
পার্থক্য অন্যন্য কম। সপকার ঠাকুর কখনই তাহার রচনায় চক্রবত্তীৰ গায় দুরূহ পণ্ডিতের অথব। অতি লঘু 
গ্াম্যত্বের পরিচয় দেন নাই। সরকার ঠাকুর গৌরগদাধর উপাসনার প্রবর্তক এ'ং স্বয়ং রাধাভাবের সাধক ছিলেন 
কিন্ত তথাকথিত নাগরীভাবের তুচ্ছ লঘৃত্ব তাহার পদে পাওয়। যায় না। নরগর যে রাধাভাবের ভংবুঞ্ ছিলেন তাহা 
তাহার একটী বিখ্যাত পদে (যাহ! পরবর্তীকালে চতীদাসের নামে চলিয়া গিয়া চে ) লাক্ষতব্য। 

উক্ত পদটী পদ্ামৃত-সমুদ্রে নরহরি ভণিতায় আছে । নরহরির এচনার গ্রকু্ট উদ|হরণ স্বরূপ পদটা নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল ঃ-_ 


কিন! হৈল সই, মেরে কানুর পীরিতি। নবীন পাউথ মীন মরণ না জানে। 

অ।খি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥ শ্তাম অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে ॥ 

খাইতে সোয়াথি নাই নিদ গেল দূরে । আগমে পীরতি মোর নিগমে তে। সার। 

নিরবধি গ্রাণ মোর কাহ্‌, লাগি ঝুরে ॥ কহে মরহরি মুঞ্চি পড়িলু পাথার ॥ 

যেন! জানে এনা রস মেই আছে ভাল। পদামৃত-্সমুদ্র 
মরমে রহল মোর কাহু, প্রেম শেল। অথ স্বাধীনভর্তৃুক। ১৩। 


নরহরি সরকারের বাঙ্গাল৷ পদ আলোচনায় এই পদটীর ভাব ও ভাষ। মনে রাখিতে হইবে। 
নরহরি দাল ভণিত।র যে সকল পদের ভাব ও ভাষ৷ উপরোল্লিখিত পর্দের স্তায় সেুলিকে নরছরি সরকারের 
রচন। ৰলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। 


৮ শ্ীপ্ীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


আমরা নরহরি চক্রবর্তী রচিত গৌর-চরিক্র-চিত্তা মণি হইতে একটা নাগরী ভাবের পদ এবং সরকার ঠাকুরের 
এচিত রাধাভাবের পদের স্তা একটা পদ পাশপাশি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব 
মরুহরি সরকারের পদ-শ্রীগৌরপদ তরঙগিনী ২য় সংস্করণ পৃঃ ১১৩ ৫ 


বেপি অবসানে, ননদিনী সনে? জল আনিবারে গেগু । 
গৌর।জট।দের রূপ নিরখিয়।, কলগি ভাঙগিয়া এন ॥ 
কাপে কলেবব। গায়ে আসে জর; চলিতে না চলে পা | 
গোর।ঙ্গ টাদের, রূপের পাথারে সাতারে না পাই থ। ॥ 


দীঘল দীঘল, নয়ান যুগল, খ্ষিম কুম্ৃম শরে। 

রমণী কেমনে, ধৈরষ ধরিবে, মদন কাপয়ে ভবে । 
কহে নরহুরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী, যাহার অন্তরে জগে। 
কুলশীল তার, কলি মঞ্জিল, গোরাটাদের অনুরাগে ॥ 


নরহরি চক্রবর্তী _ীপ্ীগৌর-চরিত্র-চিস্ত'মণি--€ শ্লীহরিদান দাস সম্পাদিত ) পৃষ্ঠা ৭*__ 


শুনগে। জনি সুরধুনী ঘাট হইতে আদিয়ে একা । 
নদীয়। চান্দের সহিতে আমার পণ্তেে হইল দেখা | 
কিব। অপরূপ মাধুরী গমন কুগ্তর জিনি। 

না জানিয়ে কেব' গড়িল কিরূপে গীরিতি মুরতি খানি 
উপম| কি দিব মনে হেন নব বেশের সহিতে গোরা । 
হিয়ার মাঝারে রাখিয়ে অথবা করিয়ে আখির তার।। 
ও মুখ হেরিতে ধৈরজ ধম মরম এহিল দুর। 

কাখের কলসী ভূমেতে পড়িয়া হইল শতেক চুর ॥ 

কি করিব গ্রাণ পিয়ারে জীবন যৌবন ঈঁপিয়। ম্বখে। 
গুরুজন ভয়ে ঘরেতে আমিয়৷ বসি মনের ছুখে। 
কলসী ভঞ্জন কথ। ন! জানি কে ননদে কহিয়! দিল। 
দাবানল সম বিষম কো।রধ আবেশে ধাইয়। মাইল ॥ 
কিছু ছল নাহি চলয়ে তাহার বিকট স্বরূপে দেখি। 
দুটি হাত মাথে ধরিয়া অধিক-কান্দিয়৷ ফুলাগু আখি ॥ 
বিপরীত মোর,কান্দন নিরখি তাহার কোরধ গেল। 
স্থির হয় পুনঃ পুছে বারে বারে তাহে না উত্তর দিল ॥ 


খানিক থকিয়! মনেতে বিচার করিয়া ধরিয়। করে] 
ধীরে ধীরে কছে কিলের লাগিয়া ন। কহ মরম মোরে॥ 
অনেক যতনে গদগদ 'ভাসে তা সনে কহিনু কথা। 
মনের দুখেতে কান্দিয়ে এ সব কি লগি পুছহ বৃথ। ॥ 
য সবারে তুমি প্রাণলম জান মে করে দারুণ কাজ। 
ঘটে মাঠে পথে মিন্বয়ে তোমারে শুনিয়া পাইয়ে লাজ । 
মনে করি গলে কললী বান্ধিয়৷ পশিয়ে গঙ্গার জলে । 
তাহ! ন। করিতে পািয়ে পাছে বা কলঙ্ক রটয়ে কুলে । 
কৈ করিব আমি ত। সবার,সনে করিতে নারিয়ে ছন্ৰ। 
যত অপযশ প1ইল সে সব শুনিয়া হইনু বন্দ ॥ 
কাহাকে কহিব নখী মেখা কেহ নাছিল আমার লাথে। 
তা সবর গ্ররতি কোরধ করিয়! কললী ভাঙ্গিগ্ পথে ॥ 
এত শুনি চিতে হরষিত অতি পীরিত করিয়া মোরে। 
কত কত মতে বুঝাইয়। মুখ মোছাল আপন করে॥ 
এইরূপে কালি বিষম সস্কট এড়ানু সাহস কৰি । 

নরহরি কহে তুয়া চাতুরীর বালাই লইয়। মি । 


নরহরি চক্রবর্তী রচিত গৌর-চরিত্র-চিস্তামণি ও ভক্তি-রত্বাকর গ্রা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে নরহরি 
চক্রবর্তী ধারাবাছিকরূপে আস্স্ত গৌরলীল। বর্ণনা করিতে প্রয়াস করিঘ।ছিলেন। সুতরাং তাহার গৌর পদাবলীতে 


কৃত্রিমতার লক্ষণ স্্গষ্ট। নরহরি সরকার ঠাকুর গৌরপ 


দূ রচনার কোনও হুনির্দিষ্ট ধারা অন্লরণ করেন নাই। 


তিনি মহা প্রভুর রূপ ও ভাবাবেশে আকৃষ্ট হইয়া আবেগ ও উচ্ছান প্রণোদিত হইয় পদ[বলী রচন! করিতেন। প্রমাণ" 
স্বরূপ তাঁহার রচিত পদ “গৌরলীল৷ দরশনে” ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

নরগুরি চক্রবর্থীর পদগুলি অধিকাংশই আকারে দীর্ঘ এবং সংখ্যায় বু নরহরি পরকার ঠাকুরের পদগুলি 
সবই আকারে ছোট, ১* হইতে ১৪ ছত্রের মধ্যে এবং সংখায় আল্প। 

আলোচিত মানদণ্ডের সাহাধো নির্ব(চিত ৩৪টী পদ নরহরি লরকার ঠাকুরের অকৃত্রিম রচনা বলিয়! এই গ্রন্থে 


উদ্ধৃত হইল। 


নদীয়া-লীলার তাশুপর্ধ্য ৯ 


শ্রীত্ীপদ কল্পতরু গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীবুক্ত লতীশচন্ত্র রায় মহাশয় সরকার ঠাকুরের পদাবলী লত্বন্ধে লিখিয়াছেন,-- 

কবিত্ব হিসাবে সরকার ঠাকুরের পদাবলীর বিশেষ কোমও গৌরব নাই, মহাপ্রভুর সমলাময়িক অন্থতম ভক্ত 
বাহ্থদেব ঘোষের ন্তায়--গৌর লীল! পদাবলীর ন্যায় শুধু বিষয় মাহাত্মেই সেগুলির সর্বত্র সমাদর । 

শ্রীচৈতন্ত মহা গ্রভৃর পািষদ ও ভক্তশিব্যদিগের মধ্য শ্রীনরহরি মরকার ঠাকুরই সর্ব প্রথম গৌরঙগকে শ্রীকৃষ্ণের 
অবতাররূপে উপাসন| করিয়াছিলেন । সেইজন্তই তাহার পদের কবিত্বগুণ অপেক্ষা বিষয় মাহাত্মযই অধিক। ক্ষণদা- 
গীত-চিন্তামণিতে উদ্ধৃচ নরহরি দাল ভরণিতার যে বাঙ্গালা পদটী পদকল্পতকতে পাওয়া গিয়ছে তাহ! নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল £-_- 


গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে । প্রিয় গদাধর ধরিয়৷ নিজ কোলে। 

ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥ কোথ। ছিল! কোথ! ছিলা গদগদ বেপলে॥ 
স্থরধুনী দেখি পু যমুনার ভাথে। ভাব বুঝ পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে। 

ফুলবন দেখি বুন্দাখন পড়ে মনে ॥ ন। বুঝয়ে এই রশ নরহরি দাঁসে ॥ 

পূরব আবেশে তিভঙ্গ ঠৈয়া৷ রহে। ( ষড়এখংশতি হ্ষণদ। ) 


পীত বসন আর সে মুরণী চাহে ॥ 
পদটা ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থের হুচীপত্রে শ্রীনরহরি চক্রবন্তীতে আরোপিত হইয়াছে । কিন্তু এটা যে সরকার ঠাকুরের 
রচন। তাহা নরহরি চক্রবন্তী নিজেই বাঁলয়াছেন। চক্রবত্তী পদটী তুলিয়। তলায় লিখিয়াছেন__ 
“শ্রীনরহরি সরকার এককরস্ত গীতমিদম্” । (ভাক্তপত্ব।কর, ১২শ তএজ ) 
উপরোক্ত পদটা শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের রচনা, ইহ! নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইখর দক্ণ এ কথাও 
নিঃলংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে ষে, সপকার ঠাকুরই গোরার কৃষ্ণ অবতাররূপের প্রথম উপাসক। বৈষ্ণব পদাবলী স।হিত্যে 
এই পদের পুণ্্ব রচিত আর কে।নও পদে শ্রীগৌরঙের কৃষ্ণ অবতার ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। স্তবমাল! 
চৈতন্তা্টক ১।৬ শ্লোকে শ্ীকূণ গোস্বামী মহা গ্রভুর যে ভাব বর্ণনা করিয়াছেন__ 
পয়োরাশেস্তীরে-স্ফুরহুপবন। লিকলনয়া 
মুছবু ন্দারণ্য প্মরণ জনিত প্লেমবিবশ:। 
এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরা গোস্বামী তাহার শ্রীচৈতন্ত চপিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ৩/১৫।২৬-২৭ শ্লে'কে লিখিয়াছেন 2 
একদিন মহা প্রভু সমুদ্র তীরে যাইতে । বৃন্দাবন ভ্রমে তাহ! পশিল ধাইয়া। 
পুষ্পের উদ্যান তাহ! দেখি আচম্বিতে ॥ প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্বেষয়। ॥ 
কিন্ত এই শ্লোকে বণিত ভাবের সহিত সরকার ঠাকুর বণিত স্থুরধুনী তারে শ্রীচেতগ্তের ভাবাবেশের অনেক 
পার্থক্য। 
শ্রীরূপ ও তদনুগত কবিরাজ গোস্বামীর মতে এচৈঠগ্ত ফুলবনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, আর নরহুরি 
সরকার বলেন প্রভূ বিশ্বস্তর 
পূরব আবেশেতে ত্রিভঙগ হৈয়া রহে। 
পীতবলন আর সে মুরলী চাহে। 
শিবানন্দ সেনের পদে এই ভাবটা খুব সুন্দর ফুটিয়াছে £-_ 
লোগারদ্বরণ গোর! প্রেম বিনোদিয়া। পরিলর বুক বহি পড়ে গ্রেমধার!। 


প্রেমজলে ভালা ওল নগর নদীয়। ॥ নাছি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 
৮ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


হি 


গোবিন্দের অঙ্গে পছ অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হুইয়। ॥ 


বান্থঘোষের একটা পদেও এই ভাব খু পরিশ্ফুট। 


আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। 

বধ] রাঁধ। বলি কাদে লোটায় ধরণী। 
র।ধ। নাম জপে গোর পরম যতনে। 
কত স্রধুনী বহে অরুণ ময়নে ॥ 


রাধ! রাধা বলি পছ পড়ে মূরছিয়]। 
শিবানন্দ কাদে পর ভাব ন। বুঝিয়! ॥ 


্ণে ক্ষণে গোর! অঙ্গ ভূমে গড়ি যাঁয়। 
রাধ! নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায় ॥ 
পুলকে পরল তনু গদগদ বোল। 

বান্থ কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥ 


এই সকল হইতে স্পষ্টই ধারণ! কর যাঁয় যে, নরহরি নরকা!র ঠাকুর প্রমুখ পদকর্ত।দিগের অনুভূতি অন্ুলারে 
শ্রীচৈতন্তদেব স্বয়ং ভগবান শ্রীকুষ্ণের অবত|র, তবে এই নকল পদকর্তাদিগের পদে শ্রীরুষ্ের প্রেমাবতার ভাবই 
বণিত হইয়াছে । এই সকল পদে শ্রীচৈতগ দেবের ভাবাবেশের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ধ)ভাবের বিশেষ 'প্রকাশই 
দেখিতে প1ওয়। যায়। শ্রীচৈতন্যদেব য্দও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার তথাপি তাহার ভাবাবেশ বর্ণনার মধ্যে এর্খর্যাভাবের 
ইঙ্গিত কোথ।ও পাওয়| ধায়না। 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ, অথব। শ্রীরাধিকার গ্রাতি শ্রীকৃষ্ণের গ্রেমের উপলব্ধি পৃথিবীর মানুষের 
মধ্যে প্রচার করিব।র জন্যই শ্রীচৈতন্তের অবির্ভ।ব, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যযভাবের অবতার। বৃন্দাবন যখন তাহার মনে 
পড়ে তখন তিনি শ্রীরাধিক।র জগ্ত আকুল হন, 'ভক্ত গদাধরকে দেখিয়! সান্তনা পান। 

নরহরি সরকারের যে সকল পদে শ্রীচৈতগ্ঠের কৃষ্ণ অবতার ভ্ভাব বণিত হইয়াছে সেইসকল পদ নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল। এই স্থানে একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন । নরহরি সরকারের কৃষ্ণ অবতার ভাবের পদগুলির 
মধ্যে এমন কতকগুলি পদ আছে, যেগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধিকার অন্তরের গভীর বেদম! রূপ পাইয়াছে। 
এই বিরুদ্ধ ভাবনমন্বয়ের কারণ এই যে এই পদগুলি আপাতঃদৃিতে রাধাভাবের পদ বলিয়া বোধ হইলেও বস্তৃতঃ 
এইগুলি কুষ্ণাবতার ভাবের পর্য)ায়ে পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে শ্রাচৈতন্দেবের কৃষ্ণাবতার ভাবের গ্রকৃত 
ষে ব্যাখ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসাহিত্যে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার 
প্রেম একদিকে স্বয়ং অনুভব করিবার জন্ত এবং অপরদিকে সেই প্রেম মনুষ্যকুলে গ্রচারিত করিবার জন্ত ভগবান শ্রীকুষ 
ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্ই শ্রীমন্মহা প্রভুর ভাবাবেশের মধ্যে আমর। কখনও পাই তাহার কৃষ্ণ অবতার 
রূপের বর্ণনা 'আব|র অধিকাংশ পরেই পাই কৃষ্ণ বিরহে ক্রিষ্ট রাধিকার বিরহবেদন! জনিত আক্ষেপোক্তি। 
শ্রীগৌরপদ তরগিনী ২য় সংস্করণ-_-১ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস 


পদ ২৯ অন্তরেতে শাম তনু 

রমে তনু ঢর ঢর গৌর কিশোরবর 
এবে নাম শ্রীকুষ্ চৈতন্য । 

সে সব নিগুটু কথ কহিতে অন্তরে ব্যথা । 
ভক্ত বিন! নাহি জানে অন্য । 

দ্বাপর যুগেতে শ্ঠ।ম কলিতে চৈতন্ত নাম 
গর্গবাকা ভাগবতে লিখি। 

চিতে করি অনুমান শ্তাম হৈল' গৌরাঙ্গ 
রাধাকৃষ্চ তনু তার সাঘী॥ 


বাহিরে গৌরাল তর 
অদ্ভূত গৌর।ঙগ লীল৷ 

রাইসঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জ বনে বিলালিতে 
অনুরাগে গৌরতন্থু হৈলা॥ 

কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি সয়. 
না কহিলে মনে বড় তাপ। 

মনে অনুমান করি গোরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি 
নরহরি করয়ে বিলাপ॥ 


নদীয়া-লীলার তাণপর্য্য ১১ 


পদ ৩ 


গৌরাজ নহিত তবেকি হুইত, কেমনে ধরিত দে। 


রাধার মহিমা) প্রেমরলসীম।, জগতে জানাত কে, 
মধুর বৃন্দা-বিপিন-মাধুরি-প্রবেশ চাতুরি সার। 
করজ যুবতী, ভাবের ভকতি শকতি হইত কার 


শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ--ওর্ঘ তরঙ্গ, ৩য় উচ্ছল 


পদ ৫১ গৌরনুন্দর মোর। 


কি লাগি একপে, বসিয়। বিরলে, নয়নে গলয়ে লোর ॥ 


হপ্নি অনুরাগে আকুল অন্তর গদ গদমূছু কহে। 
সকল অকাজ করে মনসিজ এত কি পরাণে লহে॥ 


শ্রীগৌরপদ তরঙিনী ২য় সংস্করণ--৪র্থ তরঙ্গ, ৩য় উচ্ছাস 


পদ ৫২ 
কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে । 
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে ॥ 
যমুনারে গড়ে মনে ভাগীরাখী হেরি 
ফুলখনে বৃন্দাবন ভাবে মমে করি ॥ 


শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংঙ্করণ-_৪র্থ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ।'স 


পদ ২৩ দেখি গোর! নীলাচল নাথ। 
প্রিজ পারিষদ গণ সাথ, 
বিভোর হুইয়৷ গোপী ভাবে। 
কছে পহু করিয়া আক্ষেপে । 
আমি তোঁম। ন| দেখিলে মরি। 
উপটিয়া চাহ তুমি ফেরি ॥ 
করিল! পীরিতিময় ফাদ । 
হাতে দিলে আকাশের চাদ । 

পদ? ২৪ রামানন্দ স্বরূপের লনে। 

বমি গৌর! ভাবে মনে মমে॥ 

চমকি কহয়ে আলি আলি। 


খেনে খেনে রহিয়া বশীরে দেয় গালি ॥ 


পুন কহে স্বরূপের পাশে) 
বাশী মোর জাতিকুল ন।শে ॥ 
ধ্বনি কামে পশিয়া রহিল। 
বধির সমান মোরে কৈল ॥ . 
নরহরি মনে মনে হাসে। 
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥ 


গাও পুমঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল হইয়! মন। 
এ ভব সাগরে এমন দয়াল ন! দেখি যে একজম ॥ 
গৌরাঙ্গ বলিয়। না! গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে 
নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়! কেমনে গড়িয়াছে। 


অবল! নারীরে করে জর জর বুকের মাঝারে পশি। 
কহিতে এছন পুরুব বচন, অবনত মুখশশী ॥ 
প্রলাপের পার! কিবা কহে গোর মরম কেহ ন| জানে। 
পুরুব চরিত নদ! বিভাসিত দাস নরহরি ভণে 

সহচর সঙ্গে পহু করে কত রঙ্গ। 

মুরলী মুরলী কহে হইয়। ত্রিভঙগ ॥ 

রাধাভাবে গদ।ধরে কি জ।নিকি কহে। 

অশিমিষে পণ্ডিতের মুখপানে চাহে ॥ 

ভব বুঝি গর্দাধর রহে বাম পাঁশে 

ন! বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে। 


এবে তোম! দেখিতৈ সন্দেশ । 
কহে গে।র। করিয়া আবেশ ॥ 
ছল ছল অকণ নয়ান। 

বিরস সে সরস বয়ান ॥ 
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিল।স 

কহে কিছু নরহরি ধস ॥ 


পদ ২৫ গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব কহনে না য|য়। 


বিরলে বপিয়। পু করে হায় হায়॥ 
[রয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে। 
কহে মুই ঝাপ দেই যমুনার নীরে ॥ 
করিনু দারুণ প্রেম আপন। আপনি ॥ 
দুকুলে কলঙ্ক হৈল না ষায় পরাণি। 
এত কহি গোরাটাদ ছাড়য়ে নিশ্বাম। 
মরম বুঝিয়। কহে নরহরি 'দাস॥ 


১২ জীপ্রীগোরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


আরে মোর গৌর কিশোর। 
স্বরূপ দামোদর রামরায়। 
কছে মুছু গদগদ তাষ। 
মরম না বুঝে কেহ মোর। 
কেন বা এ প্রেম বাড়াইনু। 
নীঝরে ঝরুয়ে নয়ান। 


পদ ২৬ 


পদ ২৭ 
কনক চল্পক গোরাচাদে। 


ক্ষণে উঠে কছে হরি হুরি। 
অজানু লম্বিত বাহু তুলি। 
কহে ধিক বিধির বিধানে । 
কোন্‌ ভাবে কহে গোর! রায় 
গ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় সংস্করণ ৪র্থ তরঙ্গ ৫ম উচ্চাস 


পদ ২২ 
কি ল।গি আম।র গৌরাঙ্গ সুন্দর বসিয়৷ গৃহের মাঝে। 
বসন আসন রতণভূষণ সাঁজয়ে অঙ্গের লাজে ॥ 
আপন বপুর ছ।ছ েহারিয়। চমকি উঠয়ে মনে । 
কি লাগি অবন' ণা মিলল পু এত বিলম্ব কেনে ॥ 
কহে নরহরি মোর গৌরহরি, ভাবিয়া রাইএর দশা । 
সজল নয়নে চাহে পথ পানে কহে গদগদ ভাষা ॥ 


পদ ২৭ 
হেম দরপর্ণ, গৌরাঙ্গ লাবণি, ধুগায় ধুসর কীতি ॥ 
আসন বসন তেজিয়। রোদন ব্রজবিলামিনী ভাতি। 
হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি ধরণী ধরিয়া উঠে 
কোথ। ন! যাইব, কাহারে কহিব, পরাণ ফাটিয়! উঠে 


শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী--২য় সংস্করণ ৪র্থ তরঙ্গ ৬ষ্ঠ উচ্ছাস 


পদ ৪ 
অ।রে মোর আরে মোর গৌর।ঙ্গ রায়। 
পুরুব প্রেমভরে মৃছ চলি যায়॥ 
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হুইয়। 
কোপে কহয়ে পছ গদগদ হিয়৷॥ 


পুরুব প্রেমরসে ভোর। 
করে ধরি করে হায় হায়॥ 
ঘন বহে দীথল নিশ্বাস ॥ 
কহে পন হইয়! বিভোর ॥ 
জীয়স্তে পরাণ খোয়াইনু ॥ 
নরহরি মলিন বয়ান ॥ 


ভূমিতে পড়িয়া! কেন কাদে ॥ 
কে করিল আমারে বাউরি ॥ 
বিধিরে পাড়য়ে গালি ॥ 
এমত জোটন করে কেনে ॥ 
নরহরি সুধিয়। বেড়ায় ॥ 


পদ ২৩ 
পালঙ্গ উপরে গৌরাঙ্গ সুন্দর বসিয়! বিরসমনে। 
পধার ভাবেতে ভাবিত অন্তর বসিক সাজ্জার ভাণে॥ 
কহে শাম বধু অ|সিবে বলিয়৷ শেজ সাজাইন্র-_ 
গত প্রায় নিশি কোথ। কাল শশী রজনী গেল বিফলে॥ 
ন। আসিল কালা আর গ্রেমজবাল! কত বা সহিবে প্রাণে। 
কহে নরহরি ভাজব পীরিতি সে শ্তাম নিঠুর সনে 


সহচরগণে করিয়া রোদনে কহয়ে বদন তুলি। 

আমার পরাণ করয়ে যেমন বেদন কাহারে বলি ॥ 
নরহরি দাসে গদগদ ভাসে কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর 

অলি ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে সদ! রাধাপ্রেমে ভোর। 


জাননু তোহারে তোর কপট পীরিতি। 
য| সঙ্গে বর্চিল৷ নিশি তাহা! কর নতি ॥ 
এত কহি গৌরাঙ্গের গরগর মন । 
ভাবের তরঙ্গে ষেন নিশি জাগরণ ॥ 
কহে নরহুরি রাধাভাবে হৈল যেন। 
রাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন। 
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পদ ৫ গোর পছ' বিরলে বলিয়া । অবমত বদন করিস! ॥ 
ভাবাবেশে টুলুঢুলু আখি । রজনী জাগিল হেনসাখী | 
বিরস ব্দনে কহে বাণী। আশ! দিয়া বঞ্চিলা রজনী ॥ 
কাদিয়া কহয়ে গোরা রায়। এ ছুখ সহনে নাহি যায়। 
কাতরে কহয়ে সবিষাদ। নরহরি মাগে পরস।দ 

পদ ৫৭ প্রেম করি কুলবতী সনে। একি শঠতা কান্থুর মনে 


বংশীনাদে সঙ্কেত করিল। ঘথারের বাহির মুই আইল। 
কহে পুন হইবে মিলন। তাই মুই আইনু কুঞ্জবন। 

বেশ বনাইন্ু কত মতে। আশাকরি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে 

কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে । রজনী বঞ্চিল! কার ঘরে। 
শ্বরূপেরে এত কহি গোরা । অভিমামে কাদে হৈয়। ভোরা ॥ 
নরহরি তাহেরিয়া কাদে । কেমনে কঠিন হিয়া বাধে। 


পদ ১১ কি লাগি ধুলায় ধুনর_ সোনার বরণ শ্রীগৌর দেহ। 
অঙ্গের ভূষণ নকল তেজল-_না জানি কাহার লেহ। 
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চাদে 
উহু উন করি ফুকরি ফুকরি উরে পাণিধার ক।দে ॥ 
তিতিয়৷ গেয়ল সব কলেবর ছাড়য়ে দীঘল নিশ্বাস। 
রাইয়ের পিরীতি ষেন হেনরীতি কহে নরহুরি দাস। 


' শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী__২য় সংস্করণ €থ তরঙ্গ *ম উচ্ছাস 


গম্ভীর! ভিতরে গোরারায় 

জাগিয়! রজনী পোহায়-- 

খেনে খেনে করয়ে বিলাপ-_ 

খেনে খেনে রোয়ত-_খেনে খেনে কাপ ॥ 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে 

কোন নাহি গু পু পাশে ॥ 


পদ ৮ 
আরে আমার গৌরকিশোর। 
নাহি জানে দিবামিশি কারণ বিহনে হাসি 
মনের ভরমে পু ভোর ॥ 
ক্ষণে উচ্চ স্বরে গায় কারে পহু' কি স্ুধায় 
কোথায় আমার প্রাণনাথ। 
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ । 


কাহ। পাঙ ষাঙ কার সাথ। 


ঘন কাদে তুলি ছুই হাত। 
কোথায় আমার গ্রাণনাণ ॥ 
নরহরি কহে মোর গোরা । 
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥ 


ক্ষণে ডদ্ধ বাছু কাপ নাচি বোলে ফিরি ফিরি 
ক্ষণে ক্ষণে করযে খিলাপ। 

ক্ষণে আখিযুগ মুন্দে হ।' নাথ বলিয়। কান্দে 
ক্ষশে ক্ষণে করয়ে সস্তাপ ॥ 

কহে দান নরহরি আরে মোর গৌর হরি 
রাধার পীন্ধিতে হৈপ হেন। 

এঁছন করিয়া চিতে কলিষুগ উদ্ধারিতে 


বঞ্চিত হৈন মুঞ্ি কেনে ॥ 


১৪ শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


ন্বাল্সদেন্ব জ্যোম্য 
বৈষ্ণব পদ।বলী সাহিত্যে বাসুদেব ঘোষ নামে একাধিক পদকর্তার বিষয় এ পর্যস্ত জানা যায় নাই। ্ুুতরাং-_ 
তাহ!র পদ।বলী লইয়া গোলোষোগের অবকাশ নাই। বাসুদেব ঘোষের অপর ছুই ভ্র/তার নাম ম।ধব ঘোষ ও গোবিন্দ 
ঘোষ। অন্রমানে যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে ইহার! উত্তর রাঢ়ীর় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়।ছেন, তবে তাহারা যে 
মহাপ্রভুর প্রি পারিষদ ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে- গোবিন্দ মাধব বাস্তদেৰ (তিনভাই। 
ধ। সবার কীর্তনে নাচে গৌর! নিতাই...চৈ, চ, নিয়লিখিত কয়ে +্টা পংক্তি-_ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞ। দিলা সবে গৌড়ে যাইতে । 
মহাপ্রভু এই ছুই দিল! তার সাথে॥ 
অতএব ছুইগণে দৌহার গণন। 
মাধব বাস্থদেব ঘোষের এই বিখরণ ॥ 
_-ইত্যাদি হইতে জান। যাইতেছে ষে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে প্রভূ নিত্য।নন্ন যখন নাম গগ্রচাপার্থে গৌড়দেশে গমন 
করেন, তখন মাধব ও বামদেব তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
চৈত্তন্ত ভাগবতে আছে ;__মাধব গে।বিন্দ বাস্থদেব তিন ভাই-_ 
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই। 
অর্থাৎ এই তিনত্রাঙা নিত্যানন্দের সঙ্গেও কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। 
চৈতগ চরিতমৃত এবং চৈতন্ত ভাগবতের উপরোল্লিখিত উল্লেখ হইতে বুঝা যায় বান্ুদেব গোবিন্দ ও 
মাধব ঘোষ তিন ভ্রাতাই গায়ক ছিলেন। 
শরীশ্রীপদকল্পতরুতে বাসুদেব ঘোষের ৯৫টা এবং শ্রীগৌরপদ তর্গিনাতে ৯৩৭টা পদ সংগৃহণত হইয়াছে। 
দেবকীমন্দমমের রচিত নিম্নলিখিত শ্লে।ক__ 





শীবাস্থদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে । 
গৌরগুণ বিনা যেই "অন্ত নাহি জানে 
ইত্যাদি-- 


বাসুদেবের পদ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে গৌরঙ্গলীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রায় 
সর্বত্রই তিশি পুর্বযুগের কৃষ্ণলীণার সহিত তাহার বর্ণিত গৌরলীলার বিষয়গত ও ভাবগত সাদৃহ দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপ লীলায় যে ত্র গোপীর অভাব ছিল, নদীয়! নাগপীর কল্পনা করিয়! নরহরি 
সরকার ঠাকুর সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন । বাস্থদেব ঘোষও শ্রীমৎ সরকার ঠাকুরের অনুকরণে নাগরী ভাবে 
এক ন্বতন্ত্র শ্রেণীর পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকঙ্গ পদ*্বিশুদ্ধ ভক্তি রূসাশিত, ইহাদের মধ্যে কোথ।ও 
অশ্লীলতা দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী অতিশয় লহজ ও গ্রাপ্রল। কবিত্বগুণে সরকার ঠাকুরের পদ অপেক্ষাও স্ৃখপাঠ্য। 

চৈতন্ঘলীল।র প্রত/ক্ষদশ্ণ হিসাবে বাসুদেব ঘোষের পদের মূলা নিরতিশয় অধিক। 

এই সম্পর্কে সতীশবাবু পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন :--প্ৰান্থদেবের গৌরচন্ত্র পদ[বলীর যথেষ্ট 
প্রতিহাদিক মূল্য আছে, কেননা তিনি মহাপ্রভুর লীলা! নিজে দেখিয়! বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন।” শ্রীগৌরপদ 
তরঙ্গিনীর ভূমিকায় পদকর্তাদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে--*বান্থ ঘোষ ছিলেন গৌরলীলার অতি প্রধান 
পদকর্ত।। তীহার অধিকাংশ পদই গৌরলীল৷ বিষয়ক এবং পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে বাস্থধোষ স্বচক্ষে দেখিয়া 
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পদ রচন! করিয়াছিলেন” বাসুদেব ঘোষ চৈতন্থলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, ইহ! শ্রীচৈতন্ত চরিতের উপাদান গ্রন্থে 
ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার খুব জোরের লঙ্গে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ের জীবনী লেখার পুর্ব্বে পদরচন! প্রসঙ্গে 
শ্রাচৈতন্ত চরিতের উপাদান গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন--“শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার 
ব্যতীত শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িকগণের মধ্যে নবদ্ধীপের মুঝারিগুপ্ত ও বংনীবদন কাঞ্চনপল্লীর শিঝানন্দ দেন ও তাহার পুত্র 
কবি কণথুর পরমানন্দ দাস, কাটোয়ার নিকটবর্তী কুল।ই গ্রামের বাহ্ঘোষ, গোবিন্দ ঘেষ ও মাধব ঘোষ এবং কুলীশ 
গ্রামের বন্থ রাম।নন্দ দৃষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়। বিখ্যাত হইয়াছেন।” 


“আমি এখানে কেবল প্রথমে উল্লিখিত নরহরি প্রভৃতি ৯ নয়জন পদকর্ত।র গৌরপদ সন্বদন্ধে আলোচন! করিব, 
কেননা উহারাই পদকর্ত/দিগের মধ্যে প্রাধান্ লাভ করিয়াছেন এবং উহার! যে সব দৃষ্ট ঘটন| সম্বন্ধে পদ লিখিতেছেন 


তাহাদের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু অন্ান্ত লেখক দুষ্ট ঘটনা সন্বন্ধেলিখিতেছেন কিন। তাহ! নিঃ লন্দিগ্ধ ভাবে জান। 
যায় না।” 


কিন্তু এ স্থলে বাসুদেব ঘোষের পদের মধ্যস্থিত প্রত্যক্ষদশিতার ছাপ সম্বপ্ধে একটা কণা মনে রাখ! গ্রয়েরজন। 
আমরা পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি যে বাস্ুঘোষ গ্রীচৈতন্ত দেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া উপ|সিনা করিতেন এবং 
মেইজন্তই তাহার দ্বাদশ ম।সিক লীলা! ইত্যাদির মধ তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিয়াছেন। 

ব|স্থদেব ঘে|ষের শ্ীচৈতন্তের শিশুলীল! প্রত্যক্ষ করিবার কগ। নছে। ইহা নিঃসংশয়ে প্রম।ণিত হইয়।ছে যে 
বান্ঘোষ শ্রীচৈতন্তের সমকালবন্তী হইলেও শ্রীমতসরকার ঠাকুর অপেক্ষা বয়সে ছে।ট 'এবং সরকার ঠাকুরের প্রধান 
সাহিত্য-শিষ্য। তবে বাস্থঘেষ যে চৈতগ্তদেবের নবন্বীপে বিহারকালীন গাহ্ম্থযলীলা প্রত্যক্ষ করিয়।ছিলেন তাহা ও 
পদ পাঠে নিঃসংশয়ে বুঝ| যায় । বগুঘোষের পদ আলোচন! করিলেই উপরোক্ত মন্তব্য গুলির ষথার্থত| গ্রমাণিত হইবে। 

শ্রীচৈতন্তদেব যে শ্রীকৃষ্চ হইতে অন্ভিন বাসুঘে।ষ ইহ সমস্ত অন্ত দিয়! বিশ্বাস করিতেন এবং পেইমতেই তিশি 
শ্লীৈতন্যের পুজা করিতেন । বান্ুর্দেব ঘোষ রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার গ্রমাণ মিলিঠেছে। 

শ্লীগৌরপদ তরঙ্গিনী, ১ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস, 


পর্দ ৩ জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন। গোলকের বিভবলীল! প্রকাশ করিলা ॥ 
ত্রিকুবনে করে যার চরণ বন্দন ॥ শ্রীরাধার ভাবে 'এবে গোরা অবতার। 
নীলচলে শংখচক্র গদা পদ্ম ধর । হরেরুষ্ নাম গৌর করিলা প্রচার ॥ 
নদীয়ানগরে দণ্ড কমণ্ডলু কর ॥ বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। 
কেহ.ধলে পুরবে রাবন বধিলা | যেই গৌর সেই কষ সেই জগন্নাথ ॥ 


এই বিশ্বাসের জনই বাসুদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্ুদেবের বালালীল। ইত্যাদি দ্বাদশমালিক মানাবিধলীলার 
পদ প্রতাক্ষদর্শীর রচনার ন্যায় মনে হয় ন।, শ্রীকৃষ্ণের ব।ল্যলীল! ইত্যাদির হুবহু 'অন্থকরণ বলিয়! বোধ হয় এবং 
বুঝ| যায় যে এইসকল পদ কল্পনারই সামগ্রী, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণম|র বাস্তবতা ইহাদের মধ্যে নাই। 

জন্মলীল! বর্ণনার মধ্যে বান্ুদেব ঘোষ তাহার বিশ্বাসের পূর্ণ ইঙ্গিত দিয়!ছেন যে শ্রীরুষ্ণই গোরারূপে ভূমিতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিয়লিখিত পদটা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


জয় জয় কলরব নদীয়৷ নগরে পুণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ গ্রাকাশ। 
জনম লভিল গোর! শচীর উদরে ॥ দূরে গেল /অন্ধকার পাইয়। নৈরাশ ॥ 
ফাল্গুণ পৃণিম। তিথি নক্ষত্র ফাল্গুণী। দ্বাপরে ননের ঘরে কৃষ্ণ অবতার। 


শুভক্ষণে জনমিলা] গোর! ছিজমণি ॥ যশোদ! উদরে জন্ম বিদিত নংলার॥ 


১৬ প্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


শচীর উদরে এবে গ্ন্ম নদীয়াতে। বান্ছদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। 
কলিযুগের জীব সব মিস্ত।র করিতে। গৌরপদ দ্বন্দ মনে করিয়া ভরস। ॥ 
শ্রীগৌরপদ তরঙ্জিনী-.২য় তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস, পদ ২ 


বান্থুদেব রচিত শ্রীচেতন্ের শিশুলীলার পদগুলিতে শিশুর স্বভাবন্থলভ চঞ্চলতার বর্ণনা আছে বটে, কিন্ত 
গ্রত্যক্ষদর্শীর খিপরণ বলিয়| হাদিগকে প্রমাণিত করা যায় না। ইহাদের অধিকাংশগুলিতেই শিশু চৈতন্তের 
দেহলাবণ্য বণিত হইয়াছে এবং এইরূপ বর্ণনা কল্পনা হইতে এবং প্রতাঙ্ষদর্শীর নিকট হইতে শ্রুত বিবরণকে 
ভিত্তি করিয়াও দেওয়া সম্ভব। যেমন 2-- 

শ্ীগৌরপদ তরঙ্গিনী ২য় তরঙ্গ, ২য় উচ্ছাস__ 


পদ ২ একমুখে কি কহিব গে।রট।দের লীলা । অঙগদ বলিয়। শোভে শুবাহু যুগলে। 
হ!মাগুড়ি নানারঙ্গে যায় শচীর বাল] ॥ চরণে মগরা খাড়শ-বাঘনখ গলে ॥ 
ল/লে মুখ ঝর ঝর দেখিতে শ্বুন্দর | মোনার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা । 
পক] বিম্বফল যিনি সুন্দর অধর ॥ বান্ুদেব ঘোষ কহে নিছণি আপনা ॥ 
বালালীলার কোন কোনও পদেও বানুদেব ঘোষ শ্রীচৈতন্ত সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাসের ইঙ্গিত দিয়াছেন। 
পুণিমা রজনী চাদ গগনে উদয়। রাধ!কুষ্ণ চিত্র এক মিশর গৃহে ছিপ। 
টদ হেরি গোরাচাদের হরিষ হাদয়।॥ পুত্র শান্তাইতে শচী তাহ! হাতে নিল ॥ 
চাদ দেম। বলি শিশু কাদে উভরায়ু। চিত্র পাঞ্া গোর!টাদের মনে বড় সুখ । 
হাত তুলি শচীডাকে আয় ট।দ আায়।॥ বান্ত কহে পটে পহু হের মিজ মুখ ॥ 


ন। আসে নিঠুর চাদ নিমাই ব্যাকুল। 


ক|দিয়া ধুলায় পড়ে হাতে ছিড়ে চুল ॥ 
শ্রীগৌরপদ্দ তরঙ্গিনী ২য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস পদ * 


বাস্রদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্ঠের ছ্াদশ মালিক লীল! ইত্যাদির পদ মম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার 
গ্রয়েজন নাই) এই গুণি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে ইহারা শ্রীকুষ্ণলীলরই পুনরাবৃত্তি | 

বানু ঘোষের পদে গোষ্ঠলীল।, দানলীল৷ ইত্যাদি বর্ণন।য় মনে হয় ইছার অধিকাংশই কল্লপন! প্রস্থত | 
পদ ৩৩ | 


গোষ্ঠলীল৷ গোরাটারদদের মনেতে পড়িল। রামাই স্থন্বরানন্দ লঙগেতে মুকুন্দ। 
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল। গোৌরীদাল আদি সবে পাইল আনন্দ ॥ 
শি! বেণু মুরলী করিয়! জয়ধবণি। বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে। 
হৈ হৈ করিয়া ঘন ঘুরায় পাচনি। গোষ্ঠলীল! গোরাটাদ করিয়া গ্রকাশে॥ 
অথবা-_ 
পদ ৩৮ না জানিয়ে গোরাটার্দের কোনভাব মনে । ডুবিল ডূবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি। 
সথঝধুনী তীরে গেল সহচর সনে। পারিষদগণ লব হরি হরি বোলে। 
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া. - পূরুব ম্মরিয়৷ কেহ ভাসে প্রেম জলে ॥ 
মৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈয়! ॥ গদাধরের মুখ হেরি মনে মনে বাসে | - 


আপনি কাগ্ডারী হৈয়! বায় মৌকাথানি। বানুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে ॥ 


নদীয়া-লীলার তাৎপর্য ১৭ 


পা ৩৯। 
আজুরে গৌরাঞ্জগের মনে কি ওব উঠিল। 
নদীয়ার মাঝে গে।রা দান লিরজিল || 
দান দেহ বলি ডাকে গে।র। দ্বিজমণি। 
বেত্র দিয়া আগুলিয়! রাখয়ে তরুণী ॥ 
অথবা-_-পদ ৪৬। 
বুন্দধনের লীল! গোরার মনেতে পড়িল। 
বমুনার ভাব স্থরধুনীরে করিল। 


ফুলবন 'দখি বুন্দাবনের সমান। 
সহচরগণ গোপী সম অন্মমান। 


'অথব।-- পদ ৫৪ 
দেখ দেখ খতুরাজ বসন্ত সময়। 
সঙ্চর সঙ্গে বিহরে গোরারায়। 
ফাগুখেলে গোরাটাদ নদীয়! নগরে। 
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে। 


দান দেহ দেহ বলি ঘন ঘন ডাকে। 
শদীয়। ন!গঙ্ী। সব পড়িল বিপাকে ॥ 
কুচ অবক্তারে আমি সধিয়াছি দান। 
সে ভাব পড়িল মনে বানু ঘোষ গান॥ 


খোল করতাল গে।র। স্থমেল করিয়া ।, 
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥ 


বাস্থদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাল 
রন রস গোরাট।াদ করিল প্রকাশ ॥ 


সহচর মণি ফাগু দেয় গোর] গ।য়। 
কুঙ্কুম পেচকা লই পিছে পিছে ধায়॥ 
নানাযন্্ স্থমেলি করিয়া শ্রীনিবাস । 
গদ।ধর আদিসঙ্গে করয়ে বিলাস ॥ 
হরি বাল বাছ তুলি নাচে হরিদ।স। 


বাসুদেব ঘোষ রস করিল এঞরকাশ ॥ 
বাস্দেব ঘে!ষ যে শ্রীচৈতন্তকে কৃষ্ণ হইতে অন্িন্ন বলির। বিশ্বান করিতেন তাহা খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হঈয়াছে ঠাহ!র রচিত নিয়লিখিত চৈতগ্ঠের ভাবাবেশের পদে । 
যেমন _গ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ 2য় উচ্ছাল। পদ ২৪ 
হরি হরি গোরা কেন কাদে। সোঞরি বুন্দাবুন নিশ্বদই পুম পুন: 
নিজ লচরগণ পুছই কারণ-_ আপনার অঙ্গ নিরখিয়া। 


হেরই গেরা মুখ চাদে ॥ দুই হাত বুকে ধরি রই রাই করি 
অরুণত লোচন প্রেম ভরে ভেল ছুন ধরণী পড় মুরছিয়! ॥ 
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি। তহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর-_ 
যৈছন শিথিল গ।থল মোতিম ফল কহয়ে অবণে মুখ দিয়!। 


খসয়ে উপরি, উপরি ॥ পুনঃ অট্র এট হ|সে জগজনমন তোষে 


বানথঘে!ষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥ 
কিন্তু নিয়লিখিত পদে শ্রীচৈতন্তের রাধাভাবের পরিচয় পাওয়। যায়। 


পদ ৪২ 
ভাবাবেশে গৌর কিশোর । ন। বুঝি ভাবের গতি ধীরে ধীরে করে গতি 
স্বরূপের মুখে শুনি মানঙ্গীল! দ্বিজমণি গজরাজ জিনিয়া গমনে ॥ 
ভাবিণীর ভাবেতে বিভোর ॥ যাইয়। যমুনা তটে বসি জল সন্নিকটে 
-*শও রাধাকুগ্ড বলি নাচে ভূজদণ্ড ভাবন| করয়ে মনে মনে। 


প্রেমধার। বছে ছুময়নে। লে ভাব তরঙ্গ হেরি কিছুই বুঝিতে মারি 
রহিয়াছে হেট শ্রীবদনে ॥ 


১৮ প্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


অনুভব নাহি যার বেগ্ধ নাহি হন তার 
বুথ তার হুইল এজন্স॥ 


গোৌরীদাস ধীরে ধীরে ধরিয়া করিল কোরে 
কোন ঢখ কহত আমারে ॥ 

কহিবার কথ। নয় কেমমে কহিব তায় 
মরি আমি বুক বিদরিয়!! 

বাস্থ কহে আহা মরি রাধাভাবে গৌবহুরি 
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া | 


ছরিনাম ঈপেনিরস্তরে ॥ 
অকিঞ্চন জনের চিন্তামণি ॥ 


নুগন্ধি চন্দন মাখা গায়। এবে ধুলি বিন্ু আন শাহি ভার 


বামদেব ঘে।ষভণে সসঙ্গুভব যায় মনে 
রমিকে জানয়ে রলমন্। 
পদ ৫* 
গৌরাদাস করি সঙ্গে আনন্দিত তম্ুরঙগে 
চলি যায় গোরা গুণ মণি। 
জাবে অল থরহরি ছুনয়নে বহে বারি 
চাহে গৌর'দ[সের মুখখানি ॥ 
অ।চম্বিতে অচৈতন্ প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্ত 
পড়ি গেল৷ স্বধুনী 'ঠীরে। 
৪র্থ চচ্ছাল 
পর্দ ১১ 
বিরলে বলিয়া একেশ্বরে। 
সব অবতার শিরোমণি 
মণিময় রতন ভূষণ 
ছাড়ল লখিমী বিলাস 
ছোড়ল মোহন করে বাশী। 
বিভূতি করিয়। প্েমধন। 
প্রেমজলে করই মিমান। 
পা ১৬ 


আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। 
রাধারাধ! বলি কাদে লোটায় ধরণী ॥ 
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে । 
কত ন্রধুনী বে অরুণ নয়ানে ॥ 


বান্থদেব ঘে'ষ রচিত নাগরা ভাবের পদ সগ্বন্ধে বিশেষ কিছু মন্তব্য করিবার নাই, তাহ।র কারণ বানুদেব নরহরি 


স্বপনে না করে পরশন ॥ 

কিবা লাগি তরুতলে বাস॥ 
এবে দণ্ড ধবিয়৷ সন্গযাসা। 

সঙ্গে লইসব আকিঞ্চন 

কহে বাস্থ বিদরে পরাণ ॥ 


ক্ষণে ক্ষণে গোর। অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুয়ছায় ॥ 
পুলকে পুরল তন্ত গদ গদ বোল। 

বাস্থ কহে গোরা কেনে এত উতরোল। 


সরকার ঠাকুরের অনুকরণে ব্র্জ গোপীর ভাব আরোপ করিয়া নাগরীভাবের পদ রচনা করিয়াছিলেন, এবং গ্রীচৈতন্ের 
রূপাবর্ষণ জনিত গভীর অনুভূতি এই সকল পদের উপক্গীবা বিষয় বস্ত্ব। বান্থদেব ঘোষ রচিত নাগরী ভাবের পদগুলি 
ভাষ! ও ভাবের সরদতায় সরকার ঠাকুরের পদ অপেক্ষাও অধিক মনোহর | 

বাস্থদেব ঘোষের নামে প্রচলিত কতকগুলি নাগরী ভাবের পদ সম্ভবতঃ জাল। ডাঃ বিমান বিহার মজুমদার 


স্বপ্নে রম সম্ভোগের একটা পদ-- 


গৌর নাগর পরিরম্ভিল মোরে.** ইত্যাদি বাস্থদেবের রচন! বলিয়! স্বীকার করেন নাই । নদীয়! নাগরীগণ 
গৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হইয়া সংসার ধর্ম বিস্বৃত হইতেছে-__ইহা!ই নাগরীভাবের পদের মুল তত্ব। কিস্তৃইহার অর্থ এই 
নয় ষে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে মুগ্ধ হুইয়। সত্য সত্যই নদীয়ার কুলবধুগণের সতীধর্্ম বিচলিত । 


মর্দীয়! নাগরী বলিয়। যাহাদের বর্ণনা! করা হইয়াছে তাহারা! চৈতন্ঠ ভক্তের দলঃ নাগরী রূপে শ্রীচটৈতন্লের ভক্ত 


দিগকে চিত্রিত করার দুইটী উদ্দেস্ত। 


নদীয়া-লীলার তাৎপর্য্য ১৯ 


গ্রথম উদ্দেশ্য --গৌরাঙ্গেরে অলোক সামাগ্ত রপের ছণিবার আকর্ষণ দেখানো, দ্বিতীয় উদ্দেশ ব্রজ্জলীলার 
অনুস্যতি | 

কোনও পুকষের রূপ বর্ণ! করিয়া কবিগণ খন কিছুতেই তৃপ্ত হইতেন না তখন নারীগণের পক্ষ হইতে সেইরূপের 
ছুনিবার আকর্ষণ দেখাইয়। সেই রূপের অলোকলামান্তত! প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিতেন। কবির! দেখাইতেশ কাবের 
নায়ক কোনিও অস।মান্ত রূপবান পুরুষ পথ দিয়৷ চলিয়া যাইবার লময় বাতায়ন পথবন্তিণী নাগরীগণ সেই রূপ দর্শনে 
আত্মহারা হইয়! তাহাকে হৃদয়ে বরণ করিতেছে) ইহাতে কুলবধূদিগের সতীত্বের মর্যাদার উপরে কামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও কবিগণ এই নগ্ন সত্যকে কাব্যে স্থান দিতে কুঠিত হুইতেন না। নায়কের রূপের অসামান্তত। বর্ণনায় ইহাই 
ছিল বাঙ্গালী লাহিত্যিকদিগের মামুপী প্রথ।। এই প্রথাই পরে "পুরনারীদেপ পতিনিন্দা” ন/মক জথন্) রাঁতি পদ্ধতিতে 
পধ্যবদিত হইয়াছিল। 

এই রীতি অন্ুলারে গৌরলীলার পদ রচনাতেও নারীগণের চিত্বচাঞ্চল্য একটা প্রথান্ন পর্যযবলিত হুইয়াছিল। 

শ্রীচেতন্তদেবধের রূপাকর্ষণ নগরী ভাবের পদগুলির মুগ অনুপ্রেরণা হইলেও নাগগীদিগের আক্ষেপ এবং 
বিরহবেদনা যে ভাবে এই পদগুলির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটা এই, যেন নদীয়। ন/গরীগণ শ্রীগোৌরাঙ্গের 
বপে মুগ্ধ হইয়। নানাভাবে প্রেম আবেদম জানায়__কিন্তু শ্রীচেতন্ত তাহাতে লাড়া দেন না। এই উপেক্ষিত প্রণয়বাথ।ই 
নরহরি লরকার ও বাসুদেব ঘোষের কবিত্বের আশ্রয় । পরবর্তী গৌরণীলার কোনও কোনও কবি ইহা লইয়৷ অত্যন্ত 
বাড়াবাড়ি করিয়াছেন এবং সহজিয়াগণ শ্রীচৈতগ্ভঠে এই সাড়া আরোপ করিয়া যে সকল পদ রচন৷ করিয়াছেন, তাহার্দের 
কতকগুলি অশ্লীলত। দোষে অপা) হইয়া! পড়িয়।ছে। 

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে সকলে মুগ্ধ হইতেছে ইহাতে তাহার নির্শলকান্তির বা পুত চরিত্রের মর্ধ]াদাহানি হয় ন। কিন্ত 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেবনাগরীিগের মনে লালসার উদ্দাপনা করিতেছেন, একথ| বলিলে গৌরাঙ্গ 
চরিত্রের পবিত্রতার মর্যাদ থাকে না। যেভক্ত কবিগণ চৈতগ্ চরিত্রের অপরূপ প্রভ।বে তাহাকে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের 
অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহাদের পক্ষে সেই পবিত্র চরিত্র অঙ্কনে কলুষতার কালিমা লেপম একেবারেই সম্ভব 
নন্থে। ব্রজগোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও বিহারের অন্ধ অন্ুকরণের জন্ত নাগরী ভ।থের পদ রচনায় খানিকট৷ 
রসের বাড়াবাড়ি হইলেও নরহরি সরকার ঠাকুর বা ঝ[সুদেব ভণিতার কতকগুলি স্বপ্নে রসসস্তোগের পদ বা শ্রীচৈতন্তের 
পক্ষ হইতে নাগরাদিগের মনে দেহলালসা উদ্দীপনের পদ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। 

বান্দেব ঘোষের নাগরীভাবের পদগুলি বস্ততঃ পক্ষে শ্রীচেতন্)র রূপানুরাগিতা পদ। প্রায় প্রতে।কটা পদেই 
শ্রীচেতগ্তের রূপাকর্ষণ জনিত হৃদয্জের গভীর অনুভূতি বাস্থদেব রূপায়িত করিয়াছেন। 

যেমন লীগৌর।ঙঈগপদ শুরঙ্গিনী ৩ম তরঙ্গ ২ উচ্চাল। 
পদ ৮ 

মদন মোহন গৌরাঙ্গ বদন 
রূপ হেরি কি না হৈল মোরে। 
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালাকান্ু 


নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব 
ধার! বছে মুখ বুক বাহিয়। | 
আহ। মরি মরি সোই মরম তোমারে কই 


নহিলে ক মন চুরি কযে॥ 

রসের পরাণ যার কুলে কি করিবে তার 
মদীয়। নগরে হেন জন] । 

কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতা সতী 
ঘরে ঘরে প্রেমের কাদনা ॥ 


জীব নাগে। গোর। না দেখিয়! ॥ 

হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জর জর 
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি। 

স্থুরধুনী তীরে বাএ। ভ।সাইব কুলক্রিয়! 
ভঙ্জব সে গোর! গুণমণি ॥ 


৩ প্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পুরুবে শুনিম্থ যত দলেই সব অভিমত 


এবে ভেল কালতঙ্গ গোরা। 


পদ ৯ 
কি কহিব অপরূপ গৌর কিশোর । 
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল মোর 
তেরছ চাহনি তায় বড়ই জঞ্জাল। 
নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল ॥ 
পদ ১ 


আর একদিন গৌরাঙ সুন্দর, নাহিতে দেখিনু ঘ।টে। 
কোটি টাদ জিনি বদন সুন্দর দেখিয়! পরাণ ফাটে। 
অঙ্গ ঢল ঢল কনক কষিল অমল কমল আখি। 
নয়ামের শর ন।ঙ্গ ধন্ুবর বিধয়ে কামধানুকী। 
পদ ১১ 
একদিন ঘাটে জলে গিয়াছিলাম, কি রূপ দেখিনু গে!রা । 
কনক কষিপ অঙ্গ নিরনল, প্রেমরসে পু ভোর! । 
সুন্র বদন, মদন মোহন, অপ।ল ইঙ্গিত ছট!। 
ন্বচারু কপালে, চন্দন তিলক, তারা সনে বিধু ঘটা ॥ 
পদ ১২ 
যখন দেখিনু গোরাটাদে। 


তনুমন তাহারে সুপিনু। 
পদ ১৩ 


তখনই পড়িনু প্রেমফাদে। 
কুলভয়ে তিলাঞলি দিমু ॥ 


গোরারূপ দেখিবাপে মনে করি স।ধ। 
গৌর পীরিতিখানি বড় পরমা । 
কিবা নিশি কিবা দিলি কিছুই ন! জানি 
অন্ক্ষণ পরে মনে গোর! গুণ মণি। 
পদ ১৪ 
আহা মরি মরি সই আহা! মরি মরি ॥ 
কিক্ষণে দেখিনু গোরা পাশরিতে নারি ॥ 
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মম। 
চল দেখি গিয়! গোর।র ও চাদ বদন। 
পদ ১৫ 
চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে। 
অপরূপ রূপ গোরা নদীয়া নগরে ॥ 
ঢল ঢল কযিল কাঞ্চন লিনি অল ॥ 
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরঙ্গ ॥ 


বাস্থদেব ঘেষের বাণী রলিক নাগর জানি 
নহিলে কি গোপীর মমে!চোরা ॥ 


যে বা ধনী দেখে তরে পাশরিতে মারে। 
কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রয় ঘরে॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথ।। 
গে।রার পীরিতিখানি মরমের বাথ! ॥ 


কুটিল কুস্তল তাহে বিন্দুঙ্গল, মেঘে মুকুতার দাম। 
জলবিন্দু তল, হেম মোতি জন্গ, হেরিয়া মুরছে কাঁম। 
মোছে সব অঙ্গ নিঙ্গ।রি কুস্তল অরুণ বনন পরে। 

বাস্থ ঘেষ কয় হেন মনে*লয় রহিতে নারিব ঘরে। 


মধুর অধরে ঈষৎ হাসিয়। বলে আধ আধ বাণী। 
হামিতে খলয়ে মনি মোতিবর, দেখিতে ভুলয়ে গ্রাণী। 
বান্স ঘেষ কহে এমন মাগর দেখি কে ধৈরজ ধরে। 
ধন্ত নে যুবতী ও রূপ দেখিয়া! কেমনে অ!ছয়ে ঘরে ॥ 


গে।র। বিন্ু না রছে জীবন। গৌরাঙ্গ হইল প্রাণধন ॥ 
ধৈরজ না বাধে মোর মমে। বাসুদেব ঘোষ রস জানে 


গোর! গোর! করি মোর কি হইল অন্তরে 
কিবা! মন্ত্র কৈল গোরা নয়ামের শরে ॥ 
নিঝোরে ঝরয়ে আখি প্রবোধ মা মানে। 
বড় পরমাদ প্রেম বাস্থ ঘোষ গানে ॥ 


কুলে দিলু তিলাঞলি ছাড় সব আশ। 
তেজিল সকল সুখ ভোজন বিলাল ॥ 
রজনী দিবম মোর মন ছন ছন। 

বনু কহে গোরা বিন না রহে জীবন ॥ 


আজাগুলত্বিত ভূঞ্জ কনকের স্তস্ত। 
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব ॥ 
মালতীর মাল! গলে আপদ গৌঁগনি। 
কহে বাসু দিব গিয়া যৌবন নিছমি॥ 


নদীয়া.লীলার তাৎপর্য ২১ 


পদ ১৭ 
মোর 'মনে গোর।রূপ লাগিয়ছে-- 
বল সখি কি করি উপায় 
ন! দেখিলে গে।রারূপ বিদরিয়! ষায় বুক-__ 
পরাণ বাহির.হৈতে চায় ॥ 
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব। 


পদ ১৮ 
গোর'রূপ লাগিল নয়নে। 
কিবা! নিশি দিশি শয়নে স্বপনে ॥ 
যেদিকে ফিরাই ত্বাথি সেই দিকে দেখি। 
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি ॥ 


পর্দ ১৯ 
সজনিলো৷ গোরারূপ জন কাচ! সোনা। 
দেখিতে নাগীর মন ঘরতে টিকেনা॥ 
বাক। ভুরু বাকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা । 
ও রূপে মন দিলে সই কুলমান থকে না ॥ 
পদ ২ 


নিরমল গৌর তমু-_ কষিপ কাঞ্চন জন্থু 
হেরইতে পড়ি গেলু ভোর । 

ভাগ ভুজলমে-- দংশল মঝু মন 
অন্তর কাপয়ে মোর ॥ 

সজনি যব হাম পেখলু গোর।। 

আকুল দিগ বিদিগ না পাইয়ে 
মদন লালমে মন ভোরা॥ 


পদ ২৩ 
আজু মুই কি দেখিলু গোর নটরাঁয়। 
অলীম মহিম। গেরার কহনে ন। যায় ॥ 
কেমনে গঢুল বিধি কত রস দিয়! | 
চল চল গোয়াতনু কাঞ্চন জিনিয়া। 
গর্দ ২৪ 


আজু মুই কি দেখলু' গৌরাঙ্গ সুন্দর। 
এ তিম ভুবনে নাই এমন নাগর। 


গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন 
গোরা লাগি পরাণ ত)জিব ॥ 

সব সুখ তেয়াগিনু কুলে জলাঞ্লি দিনু 
গে।রা বিন্ু আর নাহি চায়। 

ঝোরে ঝরয়ে ঝি শুনগে। মরম সখি। 
বান্থ ঘে।ষ কি কহিব তায়। 


কিক্ষণে দেখিলাম গোরা কিনা মোর হৈল 
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল। 

চিভ নিবারিতে চাহি নহে মিবারণ। 

বাস্থ ঘেষ বলে গোরা রমণী মেহন ॥ 


নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশর।। 

যেদিকে চাই দেখিতে পাই শুধুই লেই গোরা । 
চিন চিন লাগে কিন্তু চিনতে না বায পার। 
বাস কহে নাগরি এ গোপীর মমোচোগা ॥ 


অরুগিত লোচনে তেরছ অবলোকনে 
বরিষে কুস্থম শর সাধে। 
জীবইতে জীবনে--- থেহু নাহি পাওব-_ 
জঙগু পড়, গঙ্গ। অগাধে ॥ 
মন্ত্র মহৌষধি 
মঝু ল।গি করহ উপায়। 
বাসুদেব ঘোষে কহে শুন শুন হে সে 
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায় ॥ 


তুহু 'ষদ্দি জানসি 


কত শত চাদ জিনি বদন কমল। 
রমণীর চিত হুরে নয়ন যুগল॥ 
ব।নুদেব ঘোষ কহে হইয়।, বিভোর। 
স্ুরধুনী তীরে গোরাটাদ উজোর ॥ 


শিল! গলি গলি বহে, মৃগপাখী কাদে 
নগরের নাগরী সব বুক নাহি বাধে ॥ 


২২ শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


কুলবতী সব রূপ দেখিয়া মোহিত" 

গুণ শুন তরুপতা হয় পুলাকত, 
পদ ১১৩ 

শয়ন মন্দিরে হাম শুতিয়। অ|ছিল।। 

নিশির স্বপনে আজি গোরা দখল । 

মেই হৈতে প্রাণ পোড়ে দিবস রজনী । 

অশ্ুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি ॥ 


স্বর সিদ্ধ মুনিগণের মন উচাটন, 
বাস্থদেব কহে গোরা মদন মোহন ॥ 


গোরা গোরা করি কি হৈল অন্তরে। 
বসন ভিজিল মোর নয়মের লোরে ॥* 
অগসে অবশ গা ধরণে না যায়। 
গোরাভাব মনে করি বাস্থঘোষ গায়॥ 


বাস্থঘোষ রচিত উপপোল্লিখিত সব কয়েকটা পদ ন|গরণ ভবের পদ হইলেও শ্্রীগৌরাঙ্গের ভূবন মোহন 
রূপ বর্ণনাই যে এ গুণির প্রধান প্রতিপাস্থ বিষয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে টুকু রসের অতিশয্য 
মনে হয় নাগরাতে ব্রসগে'পীর ভাব আরেপই তাহার মূল কারণ। 

ন।গরীভ|বের পদের মধোও শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সে ভাবের ইলিত অ।ছে__ 
যেমন-_শ্রীগৌরপদ তঙ্জিনী ৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস_-পদ ৮ 


সোনার বরণ তন্গ এই ছিল কালাকানু 
নহিলে কি মন চুরি করে 
অথব! পদ ৮ 
পূরবে শুনিনু হত সেই সব শ্রভিমত 
পবে হেল কালা তন্থু গোরা ॥ 
অথবা পদ ১৭ 


অষ্টাঙ্গ £; ইলিতে 


বাকা ভুরু বাক] নয়ন চাহনিতে যায় চেনা 
ও রূপে মন দিলে লই কুলমান থাকে লা।-_ ইত্যাদি 


শ্বীচৈতন্ঠের সন্ন্যাস গ্রহণের সময়কালীন অনুষ্ঠান__মন্তকমুগ্ডন ইত্যাদি বাসুদেব ঘোষ স্বচন্খে প্রত্যক্ষ করেন নাই। 
এ সময়ে কাটোয়ায় মহাপ্রভূর যে অনুচরগণ উপস্থিত ছিপেন, তাহাদের নামের তালিকা শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে 
দেওয়া আছে। উক্ত তালিকার মধ্যে বাসুদেব ঘোষের মাম মাই। তবে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের জন্ত নদীয়। 
ত্যাগের পর শচীমাত!। ও বিষুওপ্রিয়ার মর্ন্তদ শোক তিনি প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন এবং অন্ান্ত বিবরণ প্রত্যক্ষ- 
দর্শাদিগের নিকট হইতে শুনিয়। তিনি পদ রচন! করিয়াছিলেন । সেইজন্ বান্ছদেব ঘোষের নিমাই লন্যালের পদগুলি 
সত্যই অপূর্ব এবং নিরতিশয় মৃগ্যবান। শ্রীগৌপাঙ্গের সন্ন্যাস বর্ণনা করিতে গিক্সা৷ বাসুদেব ঘোষ যে কাদিয়া আকুল 
হইয়াছেন সে কান্স। পাঠকমাত্রেরই মর্শ স্পর্শ করে। কল্পনার শোকবিলাপ এমন মর্শম্পরশী হইতে পারে না এবং ষে 
ষদ্ব এবং আবেগ সহকারে নিমাই সন্নযাসের গ্রত্যেকটা খুটীনাটা বিবরণ বাসুদেব বর্ণন। করিয়াছেন তাহাও প্রত্যক্ষদশার 
বিবরণ ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। . 

সন্নল লইবার সময় কোথায় বসিয়] শ্রীগৌরাঙগ মণ্তক মুগ্ডন করিয়াছিলেন কে তাহার টাচর কেশে ক্ষুর দিল কোন্‌ 
কোন্‌ শিব্য কেমন করিয়! বিলাপ করিলেন, মহাপ্রভু কি কথা ঝলিয়। কাহাকে সাস্বন। দিলেন, কেশব ভারতীর সহিত 
গৌরাঙ্গ দেবের কি কথোপকথন হইল, বানুদেব কিছুই বর্ণ! করিতে বাকী ঝাখেন নাই। প্রত্/ক্ষর্শীর বিবরণ হিলাবে 
এই পদগুলি গ্রীচৈতগ্ভের জীবনীর সন্প)াস-অধ্যায় অপূর্ব্ব আলে!কপাত করিয়াছে। 


নদীয়-লীলার তাতপর্্য ২৩ 


নর্বাপেক্ষা অপূর্ব শচীমাতার বেদমা বর্ণনা! । পুত্রহার মাতার মর্থস্তদ বিলাপ স্বকর্ণে শ্রবণ না করিলে 
বাসুদেব কি এমন মর্্ম্পর্শী ভাবে সে বিলাপের বর্ণন! করিতে পারিতেন? শচীমাতা গোরাকে স্বপ্নে দেখিয়া মালিনী 
সইয়ের নিকট বিলাপ করিতেছেন-__বান্ুদেব ঘোষ একটা পদে তাহ! ক্পিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ঘটন| হিসাবে 
সতা হউক বানা হুউক শচীর মন্ত্র বেদন| ভাষায় প্রকাশের দিক দিয়। বানুদেবের এই পদের মুল্য যে অত্যন্ত 
অধিক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমর! নিয়ে বাহুঘেণের মিমাই সন্নযাসের পদগুলির কতকগুলি উদ্ধৃত 
করিয়৷ দিতেছি । 


শ্রীগৌরপদ তরঙিনী «ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছাস। 


পদ ১« 
কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর। কেহু বলে ধন্তমাত। ধৈরাছিল গর্ভে । 
স্তরধনী তীরে তর ছায়! যে সুন্দর ॥ দেবকী মান যেন শুনিয়াছি পূর্বে 
তারতলে বলিয়াছে গৌরাঙ্গ সুন্দর । কেহ বলে কোন্‌ নারী পেয়েছিল পতি। 
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর। ত্রলোকে তাহার লমান নাহি ভাগাবতী॥ 
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী । ০কহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে। 
সতীছাড়ে নিজ পতি জপছাড়ে যতি। সন্ন)াসী না হও বাছ] না মুড়াও কেশে। 
কাখে কুস্ত করি নারী দীড়াইয়। রয়। গ্ভু বলে আশীর্ব!দ কর মাত! পিতা, 
চলিতে না পারে যেই নড়ি হাতে ধায় ॥ লাধ কৃষ্ণ পদে বেচিব মোর মাথ]। 
কেহ বলে হেম মাগর কোন্‌ দেশে ছিল। হেন কালে কেশব ভারতী মহারতী। 
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাচিল ॥ দেখিয়! তাহারে গ্রভু করিলা গ্রণতি ॥ 
কেন বলে নিজ মারীর গলে পদ দিয়া কৃষ্ণ দাম কয় গোসা্দী দেও ভক্তি বর। 
কেহ বলে মা বাপরে এমেছে বধিয়। ॥ বাস ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ুক বজর॥ 

পদ ১১ 


প্রভু কহে নিজগুণে দেওত লন্নান। 
হৈও ন! সন্ন্যাসী নিমাই ন| মুড়া9 কেশ। 
কাঞ্চন মগরের লোক সব মান! করে। 
সন্নাম না কর বছ। ফিরে যাও ঘরে ॥ 
পঞ্চাশের উদ্ধে হৈলে রাগের নিবৃতি। 
তবেত সন্নযান দিতে শাস্ত্রে অনুমতি ॥ 

এ বোল শুনিয়! প্রভু বলে এই বাণী 
তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি। 
পঞ্চাশ হইতে যদি হয়ত মরণ । 

তবে আর সাধুসঙ্গ হইবে কখন ॥ 

এ বোল শুনিয়! কহে ভারতী গোসাঞ্ী 
সন্ন্যাস দিবরে তোরে শুনরে নিমাই | 

এ কথা শুনিয়। গ্রভূর আনন্দ উল্লাস। 
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ ॥ 


নাপিত বলয়ে গ্ভো করি নিবেদন। 
এরূপ মনুষ্য নাহিএ তিন তৃবন ॥ 

তব শিরে হাত দিয় ছোব কার পায়। 
যেবোল সে বোল গ্রভো কাপে মোর কায়॥ 
কার পায় হাত দিয় কামাইব নিতি। 
অধম ণাপিত জ।তি মোর এই রীতি ॥ 
এ বোল শুনিয়। কহে বিশ্বস্তর রায়। 
ন! করিও নিজবৃতি ঠাকুর কহয়॥ 
কৃষ্ণের প্রনাদে জন্ম গোঙাইব! সুখে । 
অন্তকালেতে গতি হবে বিষুঃ লোকে ॥ 
কাঞ্চন নগরের লোক সদয় হাদয়। 
বান্থ ঘোষ জোড়হাতে ভারতীরে কয়। 


২৪ 


পদ ১২ 


পদ ১৪ 


মুড়াইয়া টাচর চুলে 
গোৌরাঙ্গের বচন 
অরুণ দুইথানি ফ!লি 


মন্তকে পরশ করি 


পদ ১৫ 


গ্রভূর মুণ্ডন দেখি 
বৎস নাহি ছুপ্ধ খায় 
আছে লোক দীড়াইয়া 
দুনয়নে জল সরে 


ডোর কৌগীন,পরি 


পদ ১৮ 


শরীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


মধুশীল বলে গোসাঞ্ী না ভাড়াও মোরে । 
তুমি ব্রহ্ম। তূমি বিষুঃ জানিনু অন্তরে ॥ 
পুরাব তে।মার ইচ্ছ! তুমি ইচ্ছাময়। 

পালিব তোমার আক্ঞ! নাহিক সংশয় ॥ 
ৰবলিতেছ কঞষ্খের প্রসাদে রব সুখে । 
মরণের পরে গতি হবে বিষুঃ লোকে ॥ 


স্নান করি গঙ্গ৷ জলে 
বলে দেহ অরুণ বসন। 

শুনিয়া ভকতগণ 
উচ্চন্বরে করেন রোদন ॥ 

ভারতী দিমে আনি 
আর দিল একটা কৌপীন। 

পরিলেন গৌরহুরি 
আপমাকে মানে অতি দীন ॥ 


কান্দে যত পশু পাখা 
আর কান্দে নত শ্রীনিবাসী। 

তৃণ দত্তে গাভী ধায় 
নেহারে গৌরাঙ্গ মুখ আসি ॥ 

গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়। 
কারে! মুখে নাহি সরে বাণী। 
গৌরাঙের মুখ হেরে 
বুক্ষবৎ হৈল সব প্রাণী ॥ 

মস্তকে মুণ্ডন ডুরি 
মায়! ছাড়ি হেল উদাসীন । 


গৌরাঙ্গ সন্সাস দিয়া ভারতী ক।দিলা। 
শ্রীকৃষণঠৈতন্থ নাম নিমাইয়েরে দিল] ॥ 
পহ কহে গুরু মোর পুরাহ মন সাধ। 
কৃষ্ণ মতি হউক এই দেও আ শীর্ববাদ ॥ 
ভারতী ক।দিয়! বোলে মোর গুরু তুমি 
আশীর্্ধাদকি করিব কৃষ্ঃ দেখি আমি। 


যে কৃষ্ণ র।খিবে সুখে দেই কৃষ্ণ তুমি। 
তব পদ বিষণ লোক কি বাজানি আমি । 
সুড়াবে টাচর কেশ হাত দিব মাথে। 
কিন্তু গ্ভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে ॥ 
মধুর বচনে গ্রতু দিলা শিরে পদ । 

বাস্থ কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রঙ্গপদ ॥ 


তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্বাদ কর 
নিজ কর দিয়া'মোর মাথে। 

করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস 
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে ॥ 

এই বলি গৌরবার উদ্ধ মুখ করি ধায় 
দিক বিদিক নাহি মানে। 

ভত্ত জনার কাছে লোটাঞ৷ লোট'ঞ ক!দে 
বানুদেব ই৷ কান্দ কান্দনে॥ 


বৈসে ভগমগি হৈয়। করেতে দণ্ড লৈয়। 
প্রভূ কহে আমি দীম হীন॥ 

তোমরা বৈষ্ববর এই আশীর্বাদ কর 
দুই হাত দিয়া মোর মাথে। 

করিলাম সন্যাস নহে যেন উপহাস 
ব্রজে গেলে পাই ব্রঙ্গ নাথে॥ 

এত বলি গোর! রায় প্রেমে উর্ মুখে ধায় 
কো!থ! বৃন্দাবন বলি কদে। 

ভ্রমে প্রভু রাঢ় দেশে নিত্যানন্দ ধাম পাশে 
বানু ঘোষ উচ্চৈস্বরে কাদে ॥ 


ভূবন ভূলাও তুমি সব ন।টের গুরু। 
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু ॥ 
আমার সন্ন্যান আজি হইল লফল। 

বানু কহে দেখিল।ম চরণ কমল ॥ 


নদীয়া-লীলার তাৎ্পধ্য 


পাট ২০ 
নুধ| খাটে দিল হাত বজ পড়িল মাথাত 
বুঝি বিধি মোরে বিড়ন্বিল 
করুণ। করিয়! কান্দে কেশবেশ নাহি বান্ধে 
শচীর মন্দির কাছে গেল ॥ 
শচীর মন্দিরে আদি দ্য়ারের কাছে বলি 
ধীরে ধীরে কহে বিষুণপ্রিয়া। 
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশ। মন্থে কোথা গেল। 
মোর মুণ্ডে বজরু পাডিয়। ॥ 
গৌরাঙ্গ জ।গায় মনে শিদ্ৰা নাহি দ্বনয়নে 
শুনিয়া টউরঠিল শচীমাতা | 
আলুথালু কেশে যায় বসন না রহে গায় 
শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥ 
পদ ২১ 
পড়িয়া! ধরণী তলে শোকে শচী কীপ্দ বলে 
লাগিল দারুণ বিধি বাদে। 
অমূল্য রতন ছিল কোন বিধি হরি নিল। 
পরাণ পৃতলী গোরা টাদে। 
অঙেব অঙগদ বালা গেরাটাদের কণ্ঠ মালা! 
খাটপাট সোন।র দুলিচ। 
সে সব রঠিল পড়ি গৌর মোর গেল ছাড়ি 
অ।মি প্রাণ ধরি আছি মিহা ॥ 
পরদয ২২ 
সকল মহন্ত মেলি সকালে সিনান করি 
আইলেন গৌরাঙ দেখিবারে। 
গৌর গিয়াছে ছাড়ি খিঞ্ুপ্রয়া আছে পাড় 
শচী কাদে বাচির যারে ॥ 
শটী কহে শুন মোর নিম|ই গুণ মণ 
কেব। আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন তনু 


কি হইল কিছুই ন| জানি। 


পদ ২৪ ী 
হরি হরি কি না হৈল নদীয়। নগরে 


কেশব ভারতী আলি কুর্লশ পড়িল গে 
রসবতী পর!ণের ঘরে ॥ 


তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি 
কোন ঠ।ই উদ্দেশ না পাইয়া । 

বিষুণপ্রিয়! বধু সাথে কান্দিয়া কান্দিয়।৷ পথে 
ডাক শচী নিমাই বলিয়া ॥ 

ত! শুনি নদীয়ার শোকে কাদে উচ্চৈম্বরে শোকে 
যারে তারে পুছেন বারতা । 

'একজন পথে ধায় দশজন পুছে তায় 
গৌর।ল দেখেছ যেতে কোথা ॥ 

সবলে দেগেছি ষেতে আর কেহু নাহি সাথে 
ক।র্ন নগরেএ পথে ধায়। 

বাগ কহে আহা মরি আমার শ্রী গৌরহরি 
পাছে জাণি মস্তক মুডায়॥ 


(গার'ঙ্গ ছাডিয়। গেল নদীয়৷ আধার ভেল 
ছটফটি করে মোর হিয়া। 

ষে।গিনী হইয়া যাব গৌরাঙ্গ যথায় পাব 
ক।দি ভার গলায় ধরিয়।__ 


যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব বিনামূল্যে বিকাইব 
হৈব তাও দ।সের অনুদালী। 

ব|নুদেব ঘোষ ভণে কাদ শচীকি কারণে 
জীব লাগ নিমাই সন্ন্যাসী ॥ 


গৃহ মাঝে গিয়াছিনু ভ|লমন্দ না জানিনু 
কিব! করি গেলেরে ছাড়য়।। 

কেবা নিঠুরাহ কেল পাথারে ভালাঞা গেল 
বহিব কাহার মুখে চাহিয়া । 

বাস্তদেব ঘোষের ভাব। শচীর এমন দশ! 
মড়! হণ রহিল পড়িয়া-_ 

শিরে কর।ঘ।ত মারি ঈশানে দেখায় ঠরি 


গোরা গেল নদীয়। ছ(ড়য়া। 


গ্রয় সহচরীগণে যেসাধ করিল মনে 
সে সব স্বশন সম ভেল 

গিরিপুরী ভারতী আসিয়। করিল মতি 
আচলের রতন কাড়ি নেল ॥ 


২৬ শ্ীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন করবি 


নবাম বয়স বেশ কিব! সে চাচব?কেশ 
মুখে হালি আছয়ে মিশাএ 
আমর! পর়ের নারী পর।ণ ধরিতে নারি 


কেমনে বঞ্চিবে বিষুওপ্রয়। ॥ 


পর্দ ২৬ 


কি লাগিয়। দণ্ড ধরে অরুণ বলন পরে 
কি ল!গিয়। মুডাইল কেশ। 

কি লাগিয়। মুখ চাদে বাধা রাধ! বলি কাদে 
কি লাগিয়! ছাড়িল নিজ দেশ ॥ 

শ্রীবলের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞ যায় 
গদাধর না জীবে পরাণে। 

কহিতে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা 
মুকুন্দের ও ছুই নয়ানে। 


পদ ২৭ 


নদীয়া ছাড়িয়! গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে। 
ডুবিল ভকত নব শোকের সাগরে ॥ 
কাদিছে অ্বৈতাচাধ্য শ্রীবান গদাধর। 
বাসুদেব দত কাদে মুরারি বক্রেখর।॥ 
বাস্থদেব নরহরি কাদে উচ্চ রায়। 
শ্রীরঘু নন্দন কাদি ধুলায় লোটায়। 
কাদিছেন হরিদাস দু আখি মুদিয়। 
কাদে নিত]ানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়। ॥ 
স্থখময় কীর্তন করিত নদীয়ায় 

সোঙ্গরি লে লব বানর হিয়া ফাটিষায়। 


পদ ৪৩ 


নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে 
আইল লবাই শাস্তিপুরে। 

মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধৈরাছে সন্ন্য।/সীর বেশ 
দেখিয়। লবার প্রাণ ঝুরে॥ 

এ মত হৈল কেনে শিরে কেশ দেখি হনে 
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস। 


সুরধুনী তীরে তরু কদখ খণ্ডেতে উরু 
প্রাণ কাদে কেতকী দেখিয়! 

নদীয়! আনন্দে ছিল গে।কুলের পার! হৈল 
বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়। | 


সকল মোহাস্ত ঘরে বিধ!ত। বুঝ।ঞ| কিরে 
তবু স্থির নহি হয় কেহু। 

জলন্ত অনল হেন পমণী ছাড়িল কেন 
কি লাগিল তাজিল তার লেহ ॥ 

[ক কব দুখের কণা কহিঙে মরমে বাথ। 
1] দেখি বিদরে মোর হিয়া। 

দিবা নিশি নাছি জানি বিরহে আকুল প্রাশি 


বাস্থঘে।ষ পড়ে মুরছিয়। ॥ 


পর্দ ৪১ 


হা।দে। গে। মালিনী সই চল দেখ ষাই 
নিমাই অদ্বৈতৈর ঘরে কহিল মিতাই ॥ 
সে টাচর কেশহীন কেমনে দেখিব 

ন|! যাব অদ্বৈতৈর ঘরে গঙ্গায় পশিব। 
এত বলি শচীমাত1 কাতর হইয়। 
শাস্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়] ॥ 
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
বাসুদেব সঙ্গে যায় কাদিতে কাদিতে॥ 


নদীয়।র ভোগ ছাড় মায়েরে অনাথ করি 
কার বোলে করিল৷ সন্নযাস ॥ 
করেজোড়ি অনুরাগে দীড়।ল মায়ের আগে 
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়। । 
হইাতে তুলি বুকে চু দিল! টাদসুখে 
কাদে শচী গলাটি ধরিয়। ॥ 


ইহার লাগিয়। যত 
অনথিনী করি মোরে 


এ ডে'র কৌগীন পরি 


পর্দ 8৪ 


শুনিয়। মায়ের বাণী 
জন্ম জন্ম মাতা তুমি 
ধবের জননী ছিল 
রঘুন।থ ছাড়ি ভোগে 
তে শেষে দ্বাপরে 


সকণরে এই হয়ে 


পা” 9৫ 


নদীয়া-লীলার তাৎপর্য্য 


পড়াইলাম ভাগবত 
এ ছুখ কহিৰ আমি কায়। 

যাবে বাছ। দেশান্তরে 
বিষুগপ্রয়ার কি হবে উপায়। 

কি লাগিয়৷ দণ্ডধরি 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা! মাগি। 


কহে গ্রভূ গুণমাণ 
শুন মাতা আমার বচন, 

তোমার বালক আমি 
এই লব বিধির লিখন। 

পুজ্রকে বৈরাগা দিল 
ভজে তেই দেখ চক্রপাণি 

বমে বনে ফিরে লোকে 
ঝুরে সদ। কৌশল্য। জননী ॥ 

কৃষ্ণ গেল! মধুপুতে 
ঘরে নন্দর।ণী নন্দ পিতা । 

এ কথ! অন্তথ! নহে 
যধ্যা শাক কও শচী মাতা ॥ 


ন[নান প্রকারে প্রভু মায়েখে সাস্তবায় 
অধ্বৈত ঘরণী সীতা। শচীরে বুঝায় 
শচীর সহিত যত নদীয়!র পোক। 

সুদৃষ্টি মেলিয়! গ্রভু জুড়াইয়৷ শোক ॥ 
শাস্তপুর ভরিয়া! উঠিল হরিধবনি। 
অদ্বৈতৈর আন্িনায় নাচে গৌরমণি ॥ 
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত 
নিতাই ধরিয়া কাদে নিমাই পণ্ডিত ॥ 
অন্বৈত পসারি বানু ফিরে পাছে পাছে 
আছাড় খাইয়। গোর! ভূমে পড়ে পাছে ॥ 


জীয়ন্ত থাকিতে মায় 
গৌরাঙগের বৈরাগে 


কঠে বাসুদেব ঘোষে 


বিধাত। [নব্বন্ধ যাহা 
ওজ কৃষ্$ কর সর 
০৫দন করিলে তুমি 
আশীব্ব।দদ কর মোরে 
প্রভু স্তৃতিবাণী কহে 


বানু কছে গৌর হরি 


২৭ 


ইহা নাকি লহ! যায় 
কার বেলে হৈল৷ বৈরু!গী। 

ধরণী বিদায় মাগে 
আর তাহে শচীর করুণ। | 

গৌরাঙ্গের সন্নযাসে 
অ্রজগতে রহিল ঘে।ষণ! ॥ 


কেব! খগণ্ডাইবে তাহ 
এত জান স্থর কর মন। 

আর ণাহি সংসার 
পাইয়! পরম পদ ধন 

ডাকলে আদিব আমি 
এই দেহ তোমার পালিত 

যাই নীল|চল পুরে 
তুমি চিতে কর সনিহিত ॥ 

শচী নির্বাচনে রহে 
পড়ে জল নয়ন বহিয়া। 

এই [নিবেদন করি 
পুনরশি ৮চলহ নদীয়া | 


চচীদিকে ভকতগণ বোলে হরি হার । 
শ।ভ্তিপুর হৈল যেন নবন্থীপ পুরী । 
গ্রভুনঙগে কোটিস্ত্র দেখিয়ে আভাল। 
এ ডর কৌপীন তাছে প্রেমের প্রক।খ। 
হেনরূপ প্রেমাবেশ দেখি শচী মায়। 
বাহিরে দুঃখিত কিন্ত আনন্দ [হয়ায়॥ 
বুঝায় শচীর মন অবধূত রায়। 
লংকীর্ভণ সমাপিয়। গ্রাভূরে বসায় ॥ 
এইরূপ দশদিন অধ্বৈতৈর ঘরে। 
ভোজন বিলাসে গ্রভু আনন্দ অন্তরে । 
বাস্থদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়! | 
জবৈতের এই আশ। ন। দিব ছাড়িয়া! ॥ 


২৮ প্রীতীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পদ ৪৭ 

শ্রাগ্রভূ বরুণ স্বরে ভক্ত প্রবোধ করে 
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে 

ছুটা হাত জোড় করি বেদয়ে গৌরহরি 
সবে দয় ন। ছড়িহ চিতে ॥ 

ছাড়ি নবদ্বীপ বাস পরনি অরুণ্বাস 
শচী বিষুঃ প্রিয়ারে ছাড়িয়া। 

মনে মোর এই আশ করি নীলচল বাস 
(ততো।ম। সবার অনুমতি লৈয়া ॥ 

নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়!তে 
তাহাতে পাইব! তত্ব মোর। 

এত বলি গৌর হরি নমো নারায়ণ স্মার 
অবৈতে ধরিয়া দিল কোর ॥ 


গর্থ উচ্ছ্বাস_ 
পদ ১ম 
আমার নিমাই গেলরে কেমন করে গ্রাণ। 
তুলসীর মাল! হাতে যায় নিমাই ভারতার সাপে, 
য|রে দেখে ত।রে নিমই বিলায় হরিনাম ॥ 


পদ ২য় 
হেদেরে নদীয়ার টা বাছারে মিমাই। 


অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই। 
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে । 
স্নেহভরে চুত্ব দেয় বদন কমলে । 

মুই বুদ্ধ মাত! তোর মোরে ফেলাইলা । 
বিষুওগ্রিয়া বধু দিল! গলায় গথিয়া ॥ 
তোর লাগি কাদে সব নদীয়ার লোক । 


ঘরেরে চলরে বাছ! দুরে থাকু শোক ॥ 
পর্দ ৯১ 


আজিকার স্বপনের কথা শুনো লো মালিনী সই 
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে। 

আঙগিনাতে দীড়াইয়া গৃহ পানে নেহারিয়। 
ম! বলিয়! ড|কিল আমারে ॥ 


শচীরে গ্রবেধ দিয়া তার পদধুলি লইয়। 
নিরপেক্ষ ষা্রা গ্রভূ কৈল। 

বাসুদেব ঘোষ লবে গোরা রায় শীলাচলে 
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥ 
অদ্বৈত বিলাপে প্রভু হইল! বিকল। 
শ্রবণেব ধার সম চঙ্গষে ঝরে জল ॥ 
কছেন অধৈতাচার্যয কেন এত ভ্রম। 
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম ॥ 
নীলাচলে মাহি গেলে পণ্ড হবে লীল৷। 
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা ॥ 
কিরূপেতে হরি নাম হইবে প্রচার । 
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার ॥ 
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর। 
তব সঙ্গে সস আমি এবিশ্বাস কর॥ 
গ্রভুবাঁকে) অদ্বৈত পাইল! পরিতোষ 
জয় গৌর হরির জয় কহে বাস ঘোষ ॥ 


কান্দে বধু বিষুওপ্রিয়া ধুলায় অঙ্গ আছাড়িয়া 
কেমনে দটঢ়াবে হিয়া না হেরে বয়ান । 
বান্দেব ঘোষের বাণী শুন শচা ঠাঁকুরাণী 
জীব নিস্তারিতে লন্না।লী হৈলেন ভগবান্‌॥ 


শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ। 
তাসবারে লৈয়া বাছা করহ কীর্তন ॥ 
মুরারি মুকুন্দ বানু আর হরিদাস। 

- এ সব ছাড়িয়। কেন করিল! সন্নযান ॥ 
যে কৰিলা সে করিলা চলরে ফিবিয়া। 

. পুনঃ যক্তস্থত্র দিব ব্রাহ্মণে ডাকিয়া ॥ 
বাসুদেখ ঘোষ কয় শুন মোরবাণী। 
পুনরায় নৈছ্া। চল গৌর গুণমণি ॥ 


ঘরেতে শুইয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম। 
নিমাইর গলার সাড়। পাইয়া । 

আমার চরণের ধুলি [নিল নিমাই শিরে তুপি 
পুনঃ কাদে গলাটি ধরিয়া ॥ 


নদীয়া-লীলার তাৎপর্য 


তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে। 
রহিতে নারিল।ম নীলাচলে। 

তোমারে দেখিবার তরে আমিলাম নৈগ্ভাপুরে 
ক।দিতে কাদিতে ইহ বলে॥ 

আইল মের বাছা বলি হিয়ার মাঝ।রে তুলি। 


হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈলঃ। 


পর্দ ১৭ 


কাদে দেবা বিষু্প্রয়া নিজ অঙ্গ জাছাড়িয়। 
লোটাএ। লোটাএ। ক্ষ'ততলে। 

৪ছে নাথ কি কছিলে পাথ।রে ভাসাঞ! গেশে 
কাদিতে ক।দিতে ইহা বলে ॥ 

এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথনা করি 
কার বোলে কলা সন্নাস 

বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়! জানকী সাথ 

তবে সে করলা বনবাস ॥ 


পর্দ ২১ 


হেদেরে পরাণ শিলজিয়! 
এখন না! গেলি তনু তোজ্য়। 
,গাপাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর 
আর (ক .গারব আছে তোর ॥ 


£ম "চচ্ছাস 


পর্দ ২য় 


অচৈতগ শ্রীঠৈতগ সার্ব্বন্দোম ঘরে 
গোপীনাম পাশে বাস পদ সেবা করে 
সার্বভৌম গ্রভূমুখ আছে নি্খিয়া | 
ইনি কোন বস্ত কিছু না পায় ভাবিয়া 
নরমসিংহ রূপ গ্রভুর দেখে একবার । 
বটুক বামন রূপ দেখে পুনর্ব।র ॥ 
পুন দেখে মতন্ত কুম্ম বরাহ অবতা4 
পুন ভূগুরাম হস্তে ভীষণ কুঠার। 


পুনঃ ন। দেখিয়! তারে পরাণ কেমন করে 
কিয়া রজনী পোহাইল ॥ 

(নেই হৈতে প্রাণ কাদে হিয়া! ণির নাহি বাধে 
কি করিব কহগে। উপায়। 

বানুদেব থোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয় 
শহিলে কি দেখা পাও তায়॥ 


পুরুবে নন্দের বাল। যবে মধুপুর গেল৷ । 
এড়িয়! সকল গোপীগণে । 

উদ্ধবেরে পাঠাহয়। নিজ তত্ব জানাইয়া 
রাখিলেন তাসবার প্রাণে ॥ 

টাদমুখ না! দেখিধ আগ পদ না সেবিব 
ন। করিব সে মুখ বিলাস 

এ দেছ গঙ্গায় দিব তে।মার কারণ শিব 
বান্থুর জীবনে নাচি আশ॥ 


আগ কি গৌরাঙ টাদে পাবে 
মিছ! প্লেম আশ আশে রবে। 
সন্না।সী হইয়া পন গেল। 
এজনমের সুখ ফুরাইল 

ক।দি বিষুপ্রয়া কহে খাণী। 
বান্ট কহে না রহে পরাণী। 


তুর্বাদল শ্।মরূপ দেখয় কখন। 

কখন মুরলীধর নীরদবরণ ॥ 

এ সব দেখিয়৷ তার সন্দেহ থুচিল। 
ষড়ভুজ রূপে প্রভু উঠি দীড়াইল ॥ 
শচীর দুলাল যেই সেই ননী চোর। 
অন্তরেতে কল! কানু বাহিরেতে গৌর। 
ভূমি পড়ি দণ্ডবৎ করে সার্বভৌম। 
বাস ঘে।ষ বলে আর কেন মিছা ভ্রম॥ 


ত৯ 


ডু 


রা শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পদ ২০ 
শুনিয়। ভকত দুখ বিদারিয়! যায় বুক নাহি যায় নীলাচলে থাকিব ভকত মেলে 
চলে গোরা সহচর সাথে। ইহ। বলি হরুল গেয়ান'। 
তু'রতে গমন যার নিমিষে যোজন পয সঙ্গে মহচর ছিল ধ!ই গৌরাঙ্গ নিল 
ভকত মিলন নদীয়াতে॥ চলিলেন গদাধর কোরে। | 
গদাধর পড়িয়৷ছে নরহরি তার কাছে পরশ পাইয়৷ দু কথ। কছে লহ »হু 
আর কার মুখে নাহি বাণী। ভামিলেন আনন্দ পাথারে ॥ 
দেখিয়। ভকত দশ। কহে গদাধর ভাষ। ্রীগৌর!ঙ মুখ দেখি শীতল হইল অখি 
ধরণী লোটাঞ শামী মুনি॥ পরশেতে হিয়! ভ্রড়াইল। 
হায় কি করিলাম কাজ সরামসে গড়তক বাজ আর ন। ছাড়িয়া দিব হিয়বর মাঝারে থোব 
মো বড হৃদয় পাধাণ। বাহ ঘোষের আনন্দ বাড়িল। 
পদ ২৪ দেঁখিয়৷ ভকতগণ চমকিত ঠৈল মন। 
সকল ভকঠ মেলি আণন্দে অইল! চলি বিরস বদন কি কারণে। 
শ্রীগৌরাঙগ দরশনে। লবে কহে হায় হায় কিছুই নল! বোঝ। ষায় 
গৌরাঙ্গ শুইয়া! আছে কেহত নাহিক কাছে (কি ভাব উঠিল আছ মনে ॥ 
নিশি জাগি মলিন খদনে ॥ কেহ লহ লু করে মুখাণি পাখালী নীরে 
ইহা বড় অদ্ভুত রঙ্গ। কেহ করে বেশ সন্বরণ। 
উঠিয়া! গৌরাজ হরি ভূমেতে বলিয়! ফেরি কিছু পা জানয়ে মোরা ভাবের মুরতি গোর! 
ন। বৈসয়ে কাক সঙ্গ ॥ বাগ্ু ঘোষ মলিন বদন ॥ 


বাস্থদেব ঘেষ রচিত নিমাই সন্নসের পদ চৈতন্ত-জীবনীকারের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। বাস্থ ঘোষের 
পদ হইতে চৈতন্তের সন্ন্যাস গ্রহণ সংক্রান্ত আর্ুপূর্বিক সমস্ত ঘটন।র বিবরণ পাওয়! যায়। মহাপ্রভু দুরধুনী নদীর তীরে 
কাঞ্চমনগরের বুক্ষতলে নাপিত কর্তৃক মস্তক মুগ্ডন করাঈয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়! নদীয়। ত্যাগ 
করেন এবং শ।ন্তিপুরে অগ্থৈতাচার্য্র গৃহে কয়েকদিন বান করেন। সেইথ|নে শচীমাত। এবং অন্থান্ত শিশ্াগণ তাহাকে 
দেখিতে আগেন। অধৈতের গৃহে মাতাকে গ্রবোধ দিয়া এবং তাহার নিকট হইতে অনুমতি লইখা মহা প্র 
নীলচলে গমন করেন । 

ন'লাচদে পাগ্ডাগণের প্রহারে অচৈতণ্ত গ্রচৈতন্থদেবকে সার্বভৌম বুকে করিয়! গৃহে লইয়া যাণ। সার্বভৌম 
মহ গ্রতুকে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবতার রূপে দশন করেন। নীলাচল হইতে শিষ্যগণ এবং মাতার সহিত সাক্ষাত 
করিবাবার জন্ট পুণর্ধার নদীয়ায় আসেন। বামুদেব ঘোষ এই পর্যন্ত বর্ণনা করয়াছেন। 


গোবিন্দ ঘোষ 


শ্ীচেতন্চরিতামৃত গ্রচ্থে গোবিনানামধারা পাঁচজন বৈষ্ণবের উল্লেখ পাওয়। যয়_-১। গোবিন্দ কবিবাক্গ, 
২। গেবিদ্দ গোসাঞ্জি, ৩। গোন্।নন্দ ৪। গোবিন্দ দন্ত ৫। গোবিন্দ ঘোঘ। ইহাদিগের মধ্যে গোবিন্দ 
ঘে।ষ ছিলেন বান্ুদেব ঘোষের ভ্রাতা এবং গোৌরাগ লীপ। বিষয়+ পদ রচয়িতা । ইনি মহ! প্রভুর পরম ন্ুক্ত ছিলেন। 
শ্রচৈতন্তচরিতামূতের আদি দশম পরিচ্ছেদে মহা প্রভুর শাখা বর্ণনায় গেবিন্দঘেষের লাম পাওয়া যায়। 
গে!বিন্ মাধব বাসুদেব তিনভাই। ধ! ঝর কার্তনে ও নাঠে 
গৌরাঙ্গ .গাসা!ঞ ॥ 
শ্রচৈচ চার 2ামুতের মধ একাদশে আছে-_ 
গেবিল্দ মাধব আগ বাসুদেব থে, 
'তনভ]ই কীর্তনে করে গ্রভুর সুগ্থাস। 
আটৈতগচগিতামুতে- ত্রয়োদশ খে আছে-- 
গোবিন্দ “ঘ।ৰ প্রধান কৈল এক সম্প্রদায়। 
হর্দি।স, বিষুদ্দ।স, পাঘব ধাহা গায় 
মাধব, বাসুদেব আর দুই লহোদর। 
নৃত্য করেন তাহা পণ্ডিত বক্রশ্বর ॥ 
শ্রীঠৈতৈগ্ঠচরিতমুতেব উপগো!ললখিত উল্লেখ সকল হইতে [খঃপন্দেহে বুঝ। যায় যে গোবিন্দ ঘোষ, বাগুদেৰ 
ঘোষ ৪ মাধব ঘোষ [তন ভ্রাতা ছিলেন । এবং গো।বন্দ ঘোষ ঠৈতগ% লীপ।র গ্রত্যক্ষণণা পাতা ছিলেন। 
শশ্রীপদ কল্পতপ শ্রন্তে গোব ঘোষ ভণিতায় ৬টা পদ উদ্ধত হইয়াছে। ্রীদুত্ত সহীশচন্দ্র রায়ের 
অনুমান গোবশ থেষ কাহার পদ রচনায় কোথাও দাস উপাধি বখহার ক্রেন শাহ । তাহ।॥ কাণ তিন 
দিয়াছেম__ 
পদ কর্তা গে|াবন্দ ঘে!ষেএ ছয়টা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে। [তিশি এই পদগুণতে তাহার নামের 
সঙ্গে নঙগে ঘোষ উপাধি উল্লেন কৰায়ই তাহার এই পদগুলি [চণিতে শশ্ুবিধ। ঘটে নাই । তিনিযাদ ঘোষের 
পরিবর্তে দান উপাধ দিয়া পদ রচনা করিয়! থাকেন, তাহা হহণে সেই সদ গোবিন্দ দাস ভাণঠার পদের নাহত 
মিশিয়। গিয়াছে, উহা! তখন চিশিয়। বাছির করা সহজ নহে । তবে কথা এইযে মহ।কাব গেবিন্দ কাবরাজের 
গোবিনা দাম ভণিতাধুক্ত গ্রায় নকল পর্দেই ভাষ! ও ভাবের এমন একট। নিজস্ব ছাপ শাছে য়ে উহার সহিত অন্তের 
পদ মিশিয়৷ যাওয়।র সম্তভাবন! খুব কম। 
শীষুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাণয় তাহার অন্ুমাণের আর একট! কারণ নির্দেশ করিয়াছেন যে গোবিন্দ 
ঘোষের অপর ছুই ভ্রাতাও তহাদেণ পদণচনায় সর্ধবদ| ঘোষ উপাধি ব)বহার কারয়াছেন। 
জগঘন্ধ বাবুর মতে গেবিন্দ ঘোষের নাম শ্রীঠৈতন্ত ভগবতের অস্তাখণ্ড ৮ম সধা।য় অনুল।রে গোবিন্ানন্দ। 
এই অনুমানের যুক্তি স্বরূপ তিনি বান্দেবানন্দ ভণিত। যুক্ত [নম|ই সন্নযাসের একটা পদের উল্লেখ কারয়াছেন-- 


৩২ শ্রীশ্লীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদশী নয়জন কবি 


সন্ন্যাসী হইরা গেল পুন যদি বাভুরিল 


র নি % 
টা রঃ 
বাশ্নদেবানন্দে কয় মে। সম পামর নই 
'তবু হিয়া বিদরে আমর ইত্যাদি 
গৌরপদ তরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছাস পদ ২৩ 


এই অনুমানের অ।র একটি যুক্তি স্বরূপ তিনি শ্রীচৈতৈগ ভ।গবতের অন্তযখণ্ডে মাধব ঘোষকে বৃন্দাংন দাস গায়ক 
মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয় বলিয়! যে পরিচয় দিয়ছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

জগবন্ধু বাবুর অনুমান 'মনুন।রে উপরোক্ত তিন ভ্রাত।র নাম যথাক্রমে বাহ্দেবানন্দ, মাধবানন্দ গে।বিন্দানন্দ । 
কিন্ত এই ভ্রাতার মধ্যে গোবিন্দ এবং মাধব কেহই গোবিন্নানন্দ ও মাধবানন্দ 'ভণিত|র পদ লেখেন নাই এবং নিমাই 
সন্নাসের এ একটী পদ বাতীত কোথাও বানুদেবানন্দ ভণিঠ। পাওয়। যায় না। বান্থদেব ঘোষের নাম যদি 
বাহ্ুদেবামন্দ হইত, তবে তাহার ১৩৭টা পদের মধ আর কোনও পদে তিনি এ নাম ব্যবহার করিলেন ন| ইহা 
যুক্তি সঙ্গত কি কারণ থাকিতে পরে, বুন্দাবনদ!ন ঠৈতগ্ত ভাগবতে কেবল মাত্র মাধব ঘোষকেই মাধবানন্দ 
লিখিয়াছেন, এমন নহে, মুকুন্দ দত্তুকে মুকন্দানন্দ এবং বাঘব পগ্ডিতকে রাঘবানন্দও পিখিয়।ছেন। 


মহাপ্রভুর গেবিন্দ নামধাপী ছয় জন শিষ্যের মধ্যে গোবিন্দ দন্ত এবং গগোবিন্দ।নন্দের নঘের একত্র উল্লেখ 
প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়) চৈতগ্ক ভাগবতের অস্থ্যথখ্ডের ৮ম অধায়ে যেখানে আছে চলিল। গোবিন্দানন্দ আনন্দ 
বিহ্বল-ঠিক তাহা পরেই আছে, চলিলা গোবিন্দদত্ব মহহর্য মনে, কাজেই 'এই গে।বিন্দানন্দমই যে গোবিন্দ ঘোষ 
তাহ! মমে করিবার সঙ্গত কোন কারণ নাই । 
গেবিন্দ ঘে।ষ যে সর্বত্রই গোবিন্দ ঘোষ বলিয়! পরিচিত ছিলেন তাহার কতকগুলি প্রকৃষ্ট গ্রমণ আমর! নিয়ে 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
শ্রীস্তৈগ্১রিতামূতের মধাখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে আছে গ্রতাপকডদ্র ভক্তদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলে 
গেপীনাথ আচাধ। সকগের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন £__ 
গে|বিন্দ, মাধব আর বান্ছদেব ঘোষ, তিনভাই কীপ্তনে করে প্রতুর সন্বোষ | 
রথযাত্র/র দিনে মহাগতভু তাহার শিষ্যদিগের মধ্য হইতে বাছিয়। সাতটী কীর্তন সম্প্রদায় গঠন করেন। সে 
সম্পর্কে শ্রিচৈতন্ত চরিত।মুতের মধ্খণ্ডেণ ত্রয়োদশ অধ্য।য়ে আছে, _- 
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল এক সম্প্রদায়--হরিদ।ল, বিখুদ।স,রাঘব ধাহা গায়। 
মাধব, বাসুদেব আর ছুই সহোদর-নৃত্য করেন তাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর । 
মহাপ্রভু যখন নিতানন্দকে নাম প্রচারের জন্য গৌড়দেশে পাঠাইলেন, তখন তাহার সঙ্গে বামদের 
ঘোষ ও মাধব ঘোষ গিয়াছিলেন, গোবিন্দ ঘোষ যান নাই। 
চৈতন্তচরিতামুতের আদিকাণ্ডের দশম অধ্যায়ে আছে-- 
গ্রতৃব আঙ্জায় নিত্যানন্দ গড়ে চলিল|। 
তার লঙগে তিনজন প্রভূ আজ্ঞায় আইপা ॥ 
শ্রীর।মদাস, মাধব আর বান্পদেব ঘে|ষ। 
প্রভূ লঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥ 


জ্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৩৩ 


বৈষ্ব|চার-দর্পণ গ্রন্থে গোবিন্দ খোষ সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে-- 
| ... শ্রীগোবিন্দ ঘে!ষ বলি যাহার খেয়াতি । 
দেবকী নন্দন -ত্তীহার বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন-- 
গে।বিন্ন ঘে!ষ ঠাকুর বন্দো! লাবধানে। 
ষার নাম সার্থক প্রভূ করিল৷ অপনে ॥ 
সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বনদন! গ্রন্থে দ্বিজ হরিদাম লিখিয়াছেন। 
বন্দ! বাস্রঘে!ষ সদাই সন্তোষ, গে।বিন্দ ধাহার ভাই। 
ধার অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে ন।চে গৌরাগ নিতাই ॥ 


বৈষ্ণব দিগৃদর্শনী গ্রন্থে-গোবিন্দ ঘে।ষর পরিচয় সম্বন্ধে মুরারিল।ল অধিকারী মহাশয় লিখিয়/ছেন,-_ 

কাটোয়ার পাচ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অজয় নদীর তীরে কুলাই গ্রামে উত্তর রাটটীয় বংশে গোবিন ঘোষের জন্ম হয়। 
ইহার পিত| বল্লভ ঘোষ পূর্বে মুশিদাবাদ জেলায় কান্দির সপ্লিকট বলোড়া গ্রামে বাল করিতেন। পরে তিনি কুমারছট্রে 
আলিয়। বাস করেন এবং তথ! হইতে তিমভ্রাত গোবিন্দ, বাসুদেষ ও মাধব নবদ্বীপে আসিয়। বনতি করেন। তিন 
ভ্রাতাই পরম গৌরাঙ্গ ভক্ত, সবক ও সঙ্গীতকার ছিলেন এবং গৌরাঙ্গ পঠিত সংস্কীর্তন দলের মূল গ।য়ক ছিলেন। 


গোবিন্দ ঘোষের পদগুলি.সকলই গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও বিশুদ্ধ বাঙ্গল! ভাষায় রচিত। গোবিন্দ ঘোষের পদাবলীতে 
মহাপ্রভুর জীবনের যে কয়েকটা ঘটনা বণিত হইয়াছে, গেবিন্দঘোষ দে মে লকল নিজে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ইহা 
বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । 

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে গোবিন্দ ঘোষের নামাঙ্কিত ৭টা এবং শ্রীশ্ীপদ কল্পতরুতে ৬্টী পদ ধৃত হইয়াছে। 
এই লকল পদের মধ্যে পদকল্পতর ১০২৯ সংখ্যক পদ গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধত হয় নাই এবং গৌরপদতরঙ্গিনীর ৫ম 
তরজ ৩য় উচ্ছ্বা এর ২য় সংখ্যক পরদ্দ ও ওর্ঘথ তরঙ্গ ১ম উচ্ছাসের ৯ম সংখাকপদ পদকল্পতরুতে পাওয়। যায় মা 
শ্রীগৌরপদতরঙ্জিনী এবং শ্রীশ্রীপদকল্পতরু হইতে লংগৃহীত গোবিদদঘোষ নামাঙ্কিত ৮টা পদ নিয়ে উদ্ধৃত এবং. 
সমালোচিত হইল । 

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী--২য় তর ৩য় উচ্ছাস__ 

শ্রীপ্রীপদ কল্পতরুর ১৫৯৭ -_ 


পদ ৩২ 
গোর! গেল! পূর্ব দেশ নিজগণ পাই ক্লেশ শচীর করুণ। শুনি কীদয়ে অখিল গ্রানী 
বিলাপয়ে কত পরকার। মালিনী প্রবোধ করে তায়। 
ক।দে দেবী লক্ষ্মী প্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়। নদীয়৷ নাগরীগণ কাদে তারা অন্ুক্ষণ 
দিবলে মানয়ে অন্ধকার ॥ বসন ভূষণ নাহি ভায়। 
হরি হরি গৌর!ল বিচ্ছেদ নাহি সহে। নুরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে 
পুনঃ সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে হুখ কতদিমে হুবে শুভ দিন। 


এখন পরাণ যদি রহে॥ টাদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত ঞাণী 
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ ॥ 
উপরে লিখিত পদটী গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদের পদ । 


এ 


৩৪ ক্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


গোবিনা ঘোষ সম্বন্ধে গল্প আছে পু্ধদিনে ভিক্ষালধ মুখশুদ্ধি পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়। রাখিবার জন্ত 
মহাগ্রভু বুন্দ(বনে গমন করিবার সময় গোবিন্দ ঘোষকে সঙ্গে লইয়। যান নাই। ইহাতে গোবিন্দ ঘোষ অত্যন্ত আঘ।ত 
পাইয়াছিলেম। গোবিন্দ ঘোষ ষে শ্রীগৌরাঙ্গের বিচ্ছেদে সহ করিতে পারিতেম না এই পদটিতে তাহাই স্পষ্টভাবে 


প্রকাশিত হইর|ছে। 
শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ৩য় তরগ ১ম উচ্ছাস 
পদ ১৭ শ্রীস্রীপদ কল্পতরু ২১৪৬ 


কনয়াকফিল মুখোশোভা। হেরইতে জগমনলোভ। ॥ 
বিনিহানমি গোর! মুখ হাস। পরিধান গীত পটবাল ॥ 
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়।। নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া ॥ 


উপরে।লিখিত পদটা শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণন। 


ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে । 
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে। গোরা না দেখিলে ব্ষলাগে ॥ 


গুন গুন শব্ধ রসালে॥ 


কিন্তু শেষ পক্তিতে গোবিন্দ ঘোষ গৌরাঙজের সহিত বিচ্ছেদে কাতরত। প্রকাশ করিয়।ছেন। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস 


স।ন ঝরি শ্রীগৌরাঙ্গ বসিলেন দিব্যামনে 
ডাইনে বামে নিতাই গদ।ই। 

অধৈত সম্মুখে বলি মিন পায়স করে 
শ্রীবাম যোগ।য় ধাইধাই ॥ 

আহ মরি মরি (কব অভিষেকাণ্ন। 

নিতাই গদাই সহ ভোজনে বমিল গোরা 
আনন্দে নেহারে ভক্তবৃন্দ ॥ 


ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন 
অদ্বৈত তাঘুল দিল মুখে। 
নরহরি প!শে থাকি তিনরূপ নিরখিছে 
চামর চুলায় অঙ্গে সুখে ॥ 
চন্দন তুলসী পত্র গোরার চরণে দিয়া 
আচার্য) কৃষ্ণায় নঘঃ বলে। 
কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরি ধ্বনি ঘন ঘন 
কহিতে লাগিল কুতৃহলে ॥ 


বল! বাহুল্য উপরোল্লিখিত পদটা ভ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক বর্ণনা । পদটার বিশেষত্ব এই যে ইহার মধো যে খু'টিনাটি 
বর্ণন। দেওয়৷ হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই গ্রম।ণিত হয় যে উহ। প্রত্যক্ষদর্শার রচনা । ইহার সহিত বানু ঘোষের একটা 


পদ তুলনা! করা যাইতে পারে] 
শ্রীগৌরপদতরঙিমী ৪র্থ তরঙ্গ ১ম উচ্ছ!ল। 
পদ ১১ 
গোর! অভিষেক কথ! অদ্ভুত কথন । 
গুনিয়! পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ ॥ 
ধাওয়াধাই করি আলি নাচি কুতৃহলে। 
হুবাছ তুলিয়া জয় গোরাট।দ বলে ॥ 
চ।দ ন!চে হুর্ধ) নাচে নাচে তারাগণ। 
ব্রঙ্গ। নাচে বাধুনাচে লহঅলোচন ॥ 


অরুণ বরুণ মাচে সব স্থরগণ। 


প1তালে বাস্থুকী ন।চে নাচে নাগগণ ॥ 
দ্বর্গ মাচে মর্ত/ নাচে নাচয়ে পাতাল। 


পরম আনন্দে নাচে দশদিক পাল।॥ 
আনন্দে ভকতগণ করে হ্ছষ্কর ৷ 
এ বানু ঘধেষের মনে আনন্দ অপার॥ 


উপরোপ্লিখিত পদটীতেও বাস্থ ঘোষ গৌরাঙদেবের অভিষেক বর্ণন!ই করিয়াছেন কিন্তু বর্ণনার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের 


অবতার রূপটাই অধিক বণিত হুইয়াছে। 


ভ্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৩৫ 


“চাদ নাচে সুর্ধ/ নাচে নাচে তারাগণ 
ব্রহ্ম। নাণে, বাস্থ নাচে সহমশ্রলোচন*। ইতাদ 


শ্রীগৌরাঙ্গের অন্ভিষেক একটা অবাস্তব এবং অতিগ্রাকৃত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, গে।বিন্দ ঘে।ষের অভিষেক বর্ণনা 
ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গোবিন্দ ঘোষের পদে অদ্বৈতাচার্ধয প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙগকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়! মনে 
করিতেন, এ ভাবের ইঙ্গিত আছে। 


কেনন|_ 
লচন্দন তুললী পত্র গে|রার চরণে দিয়! 
অ।চার্ধয কষ্ণায় নমঃ বলে। 


কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেকের যে লকল খু'টিন।টি বর্ণন। গোবিনা ঘোষ দিয়াছেন, তাহাতে প্রতাক্ষদর্খীর রচনা 
হিলাবে পদে মূল্য অত্যন্ত বেশী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 

গোবিন্দ ঘে।যের পদ হইতে জান! যায়-সভ্রীগৌরাঙ্গের অন্ডিষেকের সময় কোন্‌ কোন্‌ ভক্ত শিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন 
এবং ইহ! হইতে অবগত হওয়া যায় যে যে শিষ্য সম্প্রদায় শ্রীচেতন্তকে স।ক্ষাৎ ভগব।ম শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়! জ্ঞান 
করিতেন, তাহাদের মধ্যে কে কে প্রধান ছিলেন। 


অভিষেকের সময় কি কি হইয়াছিল এবং গোবিন্দ ঘোষ উপস্থিত থাকিয়! অভিষেক দর্শন করিয়!ছিলেন ইহা 
শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী সম্পকিত মুল্যবান তথ্য । 


শ্নগৌরপদতরঙ্গিনী ধম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছাস। 
শ্ীশ্রীপদকল্পতরু পদ সংখ্যা ১৬৯৩৬ 


পদ ১ 
প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শ্ুনিন্থ আচম্বিত আম ত বিবশ হঞা তারে কিছু ন। কহিয়া 

কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায় ধাইয়া আইনু তব পাশ। 

শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবন্ধাপ। এইত কহিম আরম ষে কহিতে পার তুমি 
ইহ1ত ন। জানি মোরা সকালে মিলিন্ গোরা মোর নাহি জীবনের আশ॥ 

অবনত মাথে আছে বসি । শুশিয়! মুকুন্দ কাদে হিয়। থির নাহি বধে 
শিঝে।রে নয়ন ঝুরে বুক বাহি ধার! পড়ে গদাধরের বদন হছেরিয়।। 

মলিন হইয়াছে মুখ শশী ॥ শ্রীগে।বিন্দ ঘোষে কয় ইহ! যেন নহি হয় 
দেখিয়া তখন প্রাণ সদ! করে আনচান তবে মুই যাইব মরিয়া | 

স্থধাইতে নাহি অবলর। 
ক্ষণেক লম্ঘিত হৈল তবে মুই নিবেদিল 


শুনিয়। দিলেন এ উত্তর ॥ 
এই পদটাতে শ্রীচৈতগ্তের স্পযাসগ্রহণের লব্বন্ধে গে|বিন্দ ঘে।ষের ব্যক্তিগত ছঃখ গ্রকাশিত হুইয়াছে। 


৩৬ প্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


এই ধরণের অ।র একটী পদ-_ 
শ্রগৌরপদতরজিনী €ম তরঙ্গ ৩য় উচ্চ! 


প্রাণের মুকুন্দ হে তোমর৷ কি স্থুধাও আমায়। অনেক চিস্ত।র পর দায়ি এ অন্তর 
সে ছুঃখ মরমে পাই করিবার নাহি ঠাই আমি ত্বর ছাড়ি গৃহবাস। 
ইহা কহি কাদে গোরারায় ॥ মস্তক মুণ্ডন করি এ ডোর কৌগীন পরি 
দেখিয়া জীবের দুখ ছাঁড়িমু গেলকের মুখ আবিলম্বে লইব সন্ন্যান।॥ 
লভিলাম মনুয্যজনম। তবে তপাষত্তী সব শুনি হরিহরি রব 
পাইলাম কষ্ট যত তোমর! পাইল। তত নাষে গ্রেমে হইবে পাগল। 
হইল সব পণ্ড পরিশ্রম ॥ সবে যাবে নিত)ধাম পূর্ণ হবে মনফ!ম 
পঞ্ডিত পড়ুয়া! যাঁর! আম।রে ন! মানে তার! অবতর হইবে সফল॥ 
মের উপদেশ নাহি লয়। গ্রভু বে হেম কৈল মুকুন্দ মুচ্ছিত হৈল 
ভাবি হই বুদ্ধি হারা কিরূপে তরিবে তার৷ কতক্ষণে সম্বিত পাইল] । 
দূর হবে নরকের ভয়॥ শ্রীগোবিন্দ ঘে।ষে কয় এ তব উচিত নয় 


সাঙ্গ ' করা নদীয়ার লীল! ॥ 

এই পদটা শ্রীত্রীপদকল্লতরুতে পাওয়া যায় না। 

পদটীর বিষয়বস্ত শ্রীচৈতগ্তের সন্যাসগ্রহণের সম্বন্ধে। তবে ইহ।4 মধে) গৌরাঙের শ্রীক্ অবতার ভাবের 
উল্লেখ আছে। 

দেখিয়! জীবের ছুখ ছাঁড়িন্ু গোলকের সুখ 
লভিলাম মন্ুয্য জনম । 

পদটার মধ্যে শ্ীগৌরালের সন্গ)।স গ্রহণের সবল বর্ণনায় তহার চরিত্রের অনল রূপটা উদ্ভাসিত হইয়। উঠিমাছে। 
পতিত পাবন শ্রীচৈতন্ত ষে মানুষের ছুঃখে অভিভূত হইয়া,হরি হরিনামের মহিমায় ত।হাদিগকে উদ্ধদ্ধ করিয়া পতিতের 
উদ্ধার সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই ভাবটা এই পদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ 
ইহার মধো চৈতন্য সন্নযাসে নদীয়ার ভক্ত গণের মর্মন্থদ বেদমাও রূপ পাইয়াছে। 

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছাল-__ 


পদ ৩ 

শ্ীশ্রীপদ কল্পতরু পদ সংখ্য।--১৬২২ 
হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও । | কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
ঝাছু পসারিয়! গে।র। টাদেরে ফিরাও ॥ নয়ান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়। 
তো সবরে কে আর করিবে নিজকোরে। আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ। 
কে যাচিয়! দেবে গ্রেম দেখিয়! কাতরে ॥ আর ন। করিব মোর কীর্তন বিলাস ॥ 


কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়। ৷ 
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া ॥ 
এই পদটাতে চৈতগ্তের সরন।স গ্রহণে ভক্তদিগের কাতরতা যথাযথভাবে বণিত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙগ 
যে নদীয়াবালীর প্রাণের অধিক প্রিয় ছিলেন এবং দীনছ্ঃখী পাপীতাপী লকলের উদ্ধারকর্ত। এবং লকলের 
শাস্তি ও আশ্রয়স্থল ছিলেন, তাহাও বণিত হুইয়!ছে। 


প্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৩৭ 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছু।স 
পদ ১৫ শ্রীশ্রীপদকরপতর ২১২৮ 


শ্ীদম স্থুবল সঙ্গে যেরল করিনু রঙ্গে রাধ।ভাবে বিভোর! চরণ হইল গোর। 
বলি পু করে উতোরাল। রাধ। নাম জপে অনুক্ষণ। 

মুরলী" মুরলী করি মুরছিত গৌর হরি ললিতা বিশখ! বলি পন" জান গড়াগড়ি 
পড়ে পহ' গর্াধর কোল।॥ কাহ! মোর গিরি গোবর্ধন ॥ 

রাসরল বৃন্দাবন প্রিয় সখ! লখীগণ কাহা যমুনার তট কাহ! মের বংশীবট 
উপজয়ে গ্রেমতরঙ। বলি পুন হরল চেতন। 

বানুঘেষ রম।মন্দ শ্রীবান জগদানন্দ এ দীন গোবিন্দ ঘে।ষে না পাওল লবলেশে 
নাচে পন নরহরি সঙ্গ॥ ধিক রছ এ ছার জীবন।॥ 


এই পদটাতে গোরার অবতাররূপ বর্ণিত হইয়াছে । তবে গোবিন্দ ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতাররূপে 
চিত্রিত ন| করিয়! তাঁহার নিজের মুখ দিয়াই যেন অতীত স্থৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতেই শ্রীরুষ্ণই 
যেন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরপে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন_-এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। 


শ্ীশ্রীপদ কল্পতরু-_পদ সংখ্যা ১০২৯। 


গোর।টাদ কিবা তোমার বদন মণ্ডল আজানু লম্বিত ভুজ বিলোপিত মলয়জ 

কনক কমল কিয়ে শরদ পূর্ণিম! শশী অঙ্গুরী বণগয়া তাহে সাজে। 

“ নিশিদিশি করে ঝলমল ॥ সিংহ জিমি মধ্য সরু হেম রম্ত। জিনি উরু 
তোমার চরণ খানি জন্য হরিতাল যিনি চরণে নুপুর বস্করাজে॥ 

কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়া। জিনি ময়মত হাতা ংসরাজ জিনি গতি 
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবান সোণ! দেখিয়ে এ হেন রূপ রাশি। 

মনমথ মন মোহশিয়। ॥ কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সস্তোষ 
খগপতি জিনি নস অমিয়! মধুর ভাষ। নিছনি যাইয়ে হেন বাসি ॥ 

তুলন। ন| হয় ত্রিতৃবনে। 
আকর্ণ নয়ানবাণ ভুরু ধন্ধু সন্ধান 


কটাক্ষে হানয়ে নারী মনে।॥ 
এই পটী শ্্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হয় নাই, ইহ! শ্রীগৌগাঙ্গের রূপবর্ণন। । এই রূপবর্ণনার মধ্যে একটু 
বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যে গ্রীকষ্ণের রপেরও ইঙ্গিত মিলে। 


*আজানু লম্ঘিত ভূজ বিলোপিত মলয়জ নিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরস্ত। জিনি উরু 
অন্গুরী বলয়! তাহে সাজে । চরণে নূপুর বস্করাজে ॥” 
ইত্যাদি শ্রীগৌরাজের সন্নযাস গ্রহণের পূর্বের রূপের বর্ণনা হইলেও চরণে নূপুর বন্করাজে শ্রীকৃষ্ণের মুগ্ি ন্্রণ 
করাইয়। দেয়, এ বিষয়ে কোনও লনোহ নাই ॥ 


বান হোোষ্ব 


বৈষ্ণব সাহিত্যে মাধ।, মাধব ঘোষ ও মাধে। নামধারী তিনজন পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যার। ইহাদের মধ্যে 
মাধব ঘে।ষ বান্থুদেব ঘোষ ও গে।বিন্দ ঘে।ষের ভ্রাত। ছিলেন। 


মাধব ঘোষ সম্বন্ধে চৈতন্ত ভাগবতে আছে £-- 
"ন্ককতী মাধব ঘে!ষ কীর্তনে তৎপর। 
হেন কীর্ভনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥ 
ধাহারে কহেন বুন্দাবনের গায়ন। 
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয়তম ॥” 
শ্রীচৈতন্চচরিত।মূতে আছে £__ 
প্্রীম/ধবঘোষ মুখ্য কীর্তনীয়া গণে 
নিত্যানন্দ প্রভূ নৃত্য করে ধার গানে ॥” 
বৈষ্ণব বন্দমায় আছে £- 
“বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভূর প্রীতি স্থান। 
গ্রভূ যার করিল! অভঙ্গ স্বর দান॥” 
কেবলমাত্র মাধব নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কিছু মাধবঘোষের রচিত কিন! বলা অত্যন্ত কঠিন। মাধবঘোষ 
ন।মাক্কিত ৪টী পদ শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী এবং ৭টী পদ শ্রী্রীনদকল্পত্রুতে ধৃত হইয়াছে। 
এই সকল পদের মধ্যে শ্রীগৌরপ?তরঙ্গিনীর ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বালের ৩২, ৩5 এবং ৩৪ সংখ্যক পদ ও শ্রীশ্রী 
পদ কল্প তরুর ২২৭৬, ২২৭৭ এবং ২-৭৮ পর্দ এক । 
এবং শ্রীগৌরপদ তরজিনীর ৩য় তরঙ্গ ১ম উচ্ছ!সের ১২৩ সংখ্যক পদ ওশ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ২২৮৯ সংখ্যক 
পদ এক। এই চারিটা পদ শ্ীগৌরাঙগলীবা বিষয়ক । শ্রীষ্রীপদ করতরুতে ধৃত আবুও তিনটা পদ-_-পদ সংখ্যা ৬৬৯, ১৫৩ 
এবং ১৯২৮-_ক্ীগৌরপদতরঙ্গিনীতে পাওয়! যায় না৷ এবং এই তিনটা পদ ব্রজলীল। বিষয়ক, গৌরলীল! বিষয়ক নহে। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ৫ম তরল ৪র্থ উচ্ট্াল। 
পদ ৩২ পদকরতরু ২২৭৬ 


তছু দুখে দুখী এক প্রিয় সখী সে সব গ্রলাপ বচন শুনিতে 
গৌর বিরহে ভোর] । পাষাণ মিলাএশ। যায়। 

সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়। নীলাচল পুরে যৈছন গড়ে 
যেমনি বাউরি পারা যাইয়! দেখিতে পায় 

নদীয়া নগরে স্থরধুনী তীরে আখি ঝর ঝর হিয়া গর গর 
যেখনে বমিতা প্‌ । কহয়ে কঝাদিয়া কথ!। 

তথায় বাইর়। গদ গদ হৈয়। মাধৰ ঘোষের হিয়া! যেয়াকুল 


কি কয়ে লহ লহু॥ শুনিতে মরম বেথা ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৩৯ 


পদটাতে গৌরাঙগবিচ্ছেদ-কাতর বিষুপ্রিয়ার দুঃখে অভিভূত কোনও প্রিয় সখীর মনোবেদন! ব্যক্ত হইয়ছে। 

শ্রীরষ্ণের বিচ্ছেদকাতরা রাধিকার বিরহ যন্ত্রণা সহাঞ্ষরিতে না পারিয়! ষেমন রাধিকার প্রিয় সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট লেই বেদনার সংবাদ বিবৃত করিতে ছুটিয়! যাইতেন, এইখা€ন সেইরূপ কোনও সখী গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে অতিশয় 
কাতর বিষ্ুুগ্রিয়ার মর্াস্তিক যন্ত্রণার সংবাদ শ্রীগৌর!ঙ্গের নিকটে বিবৃত করিতেছেন। এইরূপ ঘটন! সত্যই খাটয়।ছিল 
কিনা বল। শক্ত। মনে হয় ব্রজলীলার শ্রীকষ্ণেবিরহের অধ্যায় রাধিক।র দশার অনুরূপ করিয়! বিষুওগ্রিয়ার দশ! 
বর্ণনার মানসে কবি এই পদটা রচন। করিয়।ছিলেন। 


ইহার কারণ দৃষ্টটা। গ্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃ অবংার ভাবের ইলিত, ছিতীয়ত বিরহিণী শ্রীরাধিকার মর্্- 
যন্ত্রণ গ্রিয়বিচ্ছেদে মন্মাহত যে কোনও রমণীর হৃদয়বেদনার শেষ কথ] । 


প€ ৩৩ পদকল্পতরু ২২৭৭ 


অবল!| সে বিষুপ্রিয়া  তুয়। গুণ মোঙরিয়া 
মূরছি পড়ল ক্ষিতিতলে 


চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন 
তুল ধরি নাসার উপরে । 
তুয়। বিরহ নলে অস্তর জর জর 


দেহ ছাড়া হইল পরাণী। 
নদীয়া নিবাসী যত তারা ভেল মুরছিত 
ন| দেখিয়। তুয়। মুখখানি ॥ 


শচী বৃদ্ধা অ।ধমর৷ দেহ তার প্রাণ ছাড়। 
তার প্রতি নাহি তোর দয় 

নদীয়র সঙ্গীগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ 
কেমনে ছাড়িলে তার মায়া ॥ 

যশ সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর 
শ্বাস বহে দরশন আশে । 

এ বেহে রসিকবর চলহে নদীয়৷ পুর 
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥ 


পদ ৩৪ পদকল্পতরু ২২৭৮ 
গৌরাঙ্গ ঝাট করি চণ্হ নদীয়া । 


গ্রাণহীন হইল অবল! বিধুওপ্রিয়।। 
তোমার পুরব ষত চরিত পীরিত ॥ 
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মুরছিত ॥ 
হেন নদীয়াপুর সে সব মজিয়। | 
ধুলায় পড়িয়। কাদে তোম। ন। দেখিয়! ॥ 
কহয়ে মাধবঘোষ শুন গৌরহরি। 
তিলেকে বিলম্ব আমি আগেবাই মরি ॥ 
উপরোপ্লিখিত পদ দুইটীতে মাধবঘোষ শ্রীমতীর বিরহোন্সাদের অনুকরণে বিষুঃপ্রিয়ার বিরহদশ! বর্ণনা করিয়!ছেন। 
বর্ণনাটা অতিশয় করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইর়!ছে। , 
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে বিষুগপ্রিগার কাতরতার বর্ণনার লঙ্গে সঙ্গে মাধবঘোষ আপন হদয়বেদনাও বাক 
করিয়াছেন। 
পকহয়ে মাধবধোষ শুন গৌরহুরি 
তিলেক বিলম্ব আমি আগে যাই মরি ।” 


প্রীঞ্ীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


শ্রীব্ীপদকল্পতরু ৬৬, 


নিজ নিদ মন্দির যাইতে পুন পুন 
ছুছ' ছা! বদন নেহারি। 

অন্করে উয়ল প্রেম পয়োনিধি 
নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥ 

মাধব হম।রি বিদায় পায়ে তোয়। 

তোহারি প্রেম সঞ্ঞে পুন চলি আয়ব 
অব দরশন নাহি মোর॥ 

কাতরে নয়নে মেহারিতে দু্থ' তুই। 
উ্থলল প্রেম তরঙ্গ । 


শ্ীশ্্রপদ কল্পতরু পদ ১৫৩৯ 
গিরিষ সময় গৃহ মাহ। 
যশেোমতি হরিষ বাড়াহ ॥ 
কহি সব গোকুল লোকে। 
নিজ ন্ুতে কর অভিষেক ॥ 
গিরিষ তপন ভয় লাগি। 
বসাই কুম্ুম পরাগি॥ 
নুশীতল বারি মধুর। 
কলল কলস ভরি পুর॥ 


শ্রীশ্ীপদ কলতরু পদ ১৯২৮ 


শকতী খীন অতি উঠই না পারই 
কাতয়ে সখীমুখ চাই । 
পরশি ললাট করছি মুখ ঝঁপণল 
তুয়। মুখ হাদি অবগাই। 
মাধব করুণাকি লব তোহে নাই। 
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহু 
এ ছুহ' পদ দরশ|ই ॥ 


মুরুছল রাই মুরুছি পড়, মাধব 
কবে হবে তাকর সঙ্গ 

ললিত স্থমুখি মুখে করি ফুকরত 
র।ইক কোরে আগোর। . 


সহচরি কানু কান্থু করি ফুকরত 
চরকত লোচন লোর॥ 
কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ 


কতি গেও লোকক ভীত। 
মধব ঘে!ষ অব নাহি মকুমল 
উদভট মুগধ চরীত। 


মলয়জ কপুর মিশাই। 
হিমকর শীকর লাই।॥ 
রতন বেদি নিরমাণ। 
তাছি আনাওল কান॥ 
বামিত তৈল লাগাই। 
দল দাসিগণে আই।॥ 
শিরপর ঢালব বারি। 
মাধব ঘোষ বঞ্জিহারি ॥ 


রই উপেখি ধরণী পর লুঠই 

কত কত সারজ নয়মী। 
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত 

জিবইতে নংশয় জানি ॥ 
এতদিনে নবমী দশ! পরি পরল 

শ্ববম বহই উধ মন্দ। 
মাধব ঘোষ কালিদহে পৈঠব 

বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত | 


উপরোল্লিখিত তিনটা পদই মাধব ঘে।ষ নামাঞ্চিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে এই তিনটার একটা পদও ধৃত হয় নাই। 
তাহার কারণ এইগুলির কোনওটাই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক পদ নহে, সবগুলিই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বিষয়ক। 
এইগুলির মধ্যে ৬৬০ সংখ্যক পদে শ্রীর!ধা ও শ্ত্রীরুষের মিলন এবং মিলনের পরে বিচ্ছেদের ক্লেশ বণিত হইয়াছে, 
১৫৩৯ নংখ্যক পদে যশে।মতি কর্তৃক শ্রীরুষ্ণের অভিষেক বণিত হইয়াছে । ১৯২৮ সংখ্যক পদ শ্রীরাধিকার বিরহোন্মাদ। 


জ্ীশ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি ৪১ 
ন্রাানন্দ ত্স 


প্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে রামানন্দ ভণিতাস্ বারোটা, রামানন্দ বনু ভণিতায় চারিটী এবং রামানন্দ দাস ভণ্তার 
দুইটা পদ সংগৃহীত হইয়াছে। 
শ্রীচৈতন্টের পারিষদ হিলাবে রামানন্দ নামধারী দুইজন বৈষ্ণব প্রসিদ্ধি লাভ করেন, _রামামন্দ রাম এবং 
রামানন্দ বন্থ। রামানন্দ বন্থ এবং রামানন্দ রায় ভণিতার পদগুলি বাছিয়। বাহির করিয়! লইলে বাকি রামানন্দ 
ভণিতার ১২টা এবং রামানন্দ দাস ভণিতার ছুইটী পদের মধ্যে কোন্গুলি কোন্‌ রামাননের রচনা তাহা লইয়। 
ংশর জন্মে। এই বিষয়ে পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহ! উল্লেখ- 
যোগ্য । পরদকল্পতরুতে রামানন্দ ভণিতার এগারে!টা ও রামানন্দ বনস্থু ভণিতার লাতটা পদ ধৃত হইয়াছে । সভীশবাবুর 
মতে রামানন্দ যদিও রামানন্দ বন্থু ও রামানন্দ রায় উভয়েই হইতে পারেন, কিন্তু নিয়লিখিত কারণে রামানন্, 
রামানন্দ দাস এবং দীনহীন* রামানন্দ ভণিতার পদগুলি তিনি ( নতীশবাবু ) রামানন্দ বন্থুর রচন! বলিয়া মনে করেন। 
প্রথমতঃ রামানন্দ রায় ভণিতার পদগুলির মধ্যে একটা মাত্র পদ (সংখ্যা ৫৭৯) “পহ্থিলহি রাগ নয়নভঙ্গ 
ভেল”-- ইত্যাদি ব্রজবুলিতে রচিত, বাকি নমস্তই সংস্কত। এবং এই সকল সংস্কত পদ ও ৫৭৯ সংখ্যক পদেও 
রামানন্দ রায় ভণিতায় রায় উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও দাস ব| দীনহীন রামানন্দ নাম ব্যবহার করেম মাই। 
কেবলমাত্র রামানন্দ বা রামানন্দ দান বা দীনহীন রামানন্দ ভণিতায় যে পদগুলি পাওর়! যায় তাহার মধ্যে 
সংস্কৃত পদ নাই, প্রায় সবই বাঙাল! পদ, কিছু ব্রবুলিতে রচিত। কাজেই বল! যাইতে পারে রামানন্দ রায় 
ভণিতায় যে কর়টা পদ পাওয়৷ গিয়াছে তাহার নবগুলিই যখন সংস্কৃতে এবং কেবল মাত্র একটী পদ ব্রঙ্বুলিতে 
রচিত, সেখানে রামানন্দ ভণিতার বাঙ্গাল! পদ ও ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি রামানন্দ রায়ের রচিত বলিয়া মনে 
করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। 
দ্বিতীয়তঃ আলোচন] করিলে স্পষ্ট হইবে যে রামানন্দ ও রামানন্দ দাল ভণিতার পদগুলির রচনার লহিত 
রামানন্দ বস্থ ভণিতার রচিত পদগুলির রচনার সাদৃশ্ আছে। 
তৃতীয়তঃ রামানন্দ ভণিতার ৩০৫৭ সংখ্যক পর্দে আছে £-- 
“হরি হরি এছে ভাগ্য কি হোয়ব আমার। 
সহচর সঙ্গে রঙ্গে পহ' গৌরব 
হেরব নদীয়া বিহার ।” 
উপরোক্ত পংক্তি কয়েকটা হইতে স্পষ্টই গ্রতিভাত হইতেছে যে পদ-রচয়িতা রামানন্দ শ্রাগৌরাঙ্গের নদীয়! 
বিহারের প্রত্যাণী। রামানন্দ রায় শ্রীচৈতগ্তের নীলাচল সহচর ছিলেন, ইহা! এতিহামিক মন্ত। তিনি 
চৈতন্তদেবের নদীয়! বিহার প্রত্যক্ষ করেন নাই। 
উপরোক্ত তিনটা যুক্তিলঙ্গত কারণের জন্ত রামানন্দ ভণিতায় রামানন্দ দাল ভণিতার এবং দীনহীন 
রামানন্দ ভণিতার পাদগুলি সবই রামানন্দ বসুর রচিত বলিয়। নির্দি্ কর! হইল। রামানন্দ বন্থুর জন্ম-মৃত্যুর 
কাল জান! যায় নাই তবে চৈতন্তচরিতামুতের শাখা! বর্ণনায় আছেঃ 
কুলীন “গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ । 
বছুনাথ পুরুযোত্তম শঙ্কর বিগ্ঠানন্ 
বাণীমাথ বস্থু আদি যত গ্রামী জন। 
সবে শ্রীচৈতন্ত ভৃত্য চৈতন্ত প্রাণধন ॥ 


৪২ প্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


বর্ধমান জেলার মেমারী ঠ্েশমের নিকটবর্তী কুলীন গ্রামের শ্রীকুষ্ণবিজয় রচরিত। গ্রাসিদ্ধ মালাধর বস 
ওরফে গুণরাজ খান্‌ এর পুত্র সত্যরাজ খানের ওরস রামানন্দ বন্ধুর জন্ম হয়। 

রামানন্দ বন্থ চৈতন্তদেব অপেক্ষা বয়সে খুব ছোট ছিলেন বলিয়! বোধ হয় না, তাহার কারণ রামানন্দ 
বন্ধুর পিতামহ মালাধর বন্ুর শ্রীকষ্ণবিজয় গ্রন্থ মহাগ্রভূর অন্ততম প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। বড় চত্তীদান 
ব্যতীত মালাধর বন্ুর পূর্বে আর কেহ বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই গ্রন্থে ভাগবতের দশম, 
একাদশ, দ্বাদশ স্বন্ধ অবলম্বনে পছ্ছে শ্রীকৃষ্ণের লীল! বণিত হইয়াছে। 


কুলীমগ্রাম নিবাসী মহা গ্রভূর অতিশয় কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে আছে-_ 
গ্রভৃ কহে কুলীন গ্রামের ষে হয় কুকুর । 
সেও মোর প্রিয় অন্তজন বহুদূর ॥ 
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহুন শ| যায় 
শৃকর চরায় ডোম সেহ কৃঙ্ গায়॥ 


আর এক জায়গার আছে প্রতু বলিতেছেন £-. 
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় । 
তাহে এক বাক্য তার আছে প্রেমময় ॥ 
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 
এই বাকো বিকাইনু তার বংশের হাত ॥ 


রামনন্দ বন্থুর পদগুলি কবিত্বগুণে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবার যোগ্য। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস 


পদ ১৭ পদকল্পতরু ২৯৮২ 
নাচয়ে চৈতন্ত চিস্তামণি। পতিত জনারে পু বোলায় হরি হরি ॥ 
বুক বাহি পড়ে ধার! মুকুত গাঁথনি। হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ। 
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥ 
হহুম্ধার দিয়! খেনে উঠিয়! দী।ড়ায়॥ অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়। 
ঘন ঘন দ্নেয় পাক ভর্ধবাহু করি। বন্থ রামানন্দে তাছে প্রেমধন চায়। 


এই পদটীতে রামানন্দ বন্থু মহাগ্রভূর কীর্তননৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন। কুলীন গ্রামের এক কীর্তন 


সম্প্রদায় ছিল, এবং এই সম্প্রদায়ের কীর্ভনীয়।দিগের মধ্যে রামানন্দ বন্থু ও সত্যরাজ খান অন্ততম ছিলেন। 
মহাগ্রতৃর কীর্তন ও কীর্তননৃত্য রামানন্দ বন্ধু বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে 


তাহার বর্ণনা বর্পেবর্ণে সত্য। 
শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে এই পদটা হুইবার ধৃত হইয়াছে; একবার র্থ তরঙ্গ ২য় উচ্ছল ১৭ সংখ্যায়, 
আর একবার €র্থ তরঙ্গ খর উচ্দাল ৭8 সংখ্যায়। 


শ্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রতক্ষ্যদর্শা নয়জন কবি ৪৩ 


ভ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৫ম উচ্ছাস 
পদ ২* পদৃকল্পতর পদ ১৯২৪ 
আরে মোর গোর কিশোর । থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি 
সহচর কন্ধে পন ভুজযুগে। আরোপিয়। রোওয়ে হ! মাথ বলিয়। । 
নবমী দশায় ভেল ভোর ॥ বন্থ রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে 
পড়িয়! ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি মরে ন৷ বুঝিন্ু কিসের লাগিয়। ॥ 
সাহসে পরশে নাহি কেহ। 
সোনার গৌরহুরি কহে হায় মরি মরি 
তন্তক দোসর ভেল দেহ ॥ 
এই পদে রামানন্দ বন্ধু মহা প্রন্ুর ভাবাবেশ বর্ণন! করিয়াছেন। কীর্তন করিতে করিতে মহা গরুর এমন ভাবাবেশ 
প্রায়ই ঘটিত। রামানন্দ ধন্ুর এই পদটা হইতে সেই ভাবাবেশের যথাধথ বর্ণনা পাওয়। ষায়। 
পদ ৪৯ পদকল্পতর ২২৪৮ 


দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গচাদের লীলা । 
লাখে লাখে গে'গী নিমিষে ভূলাইয়। 
কি লাগি সন্যাসী হৈলা ॥ 
গীতবসন ছাড়ি, ডোর কৌপীন পরি, বাকুম্া! করিল দণ্ড ॥ 
কালিন্দীর তীরে স্থখ*পরিহরি সিন্কুতীরে পরচও্ড ॥ 
রাম অবতার ধনুক ধরিয়! গোকুলে পুরিল! বাশী ॥ 
এবে জীব লাগি করুণ! করিয়! দণ্ড ধরিয়া সন্নযামী 
ধরি নবদণ্ড লইয়! করঙগ, সিন্ধু তীরে কৈল! থান! । 
রামামন্দ কয়, লন্ন্যাসীর বেশ নয়, পাষণ্ড দমন বীর বানা ॥ 
ইহাতে রামানন্দ বস্থ যে শ্রীচৈতন্তকে স্বয়ং শ্রীভগবনের অবতার বলিয়। বিশ্বাস করিতেন এবং জীবের উদ্ধার 
করিবার জনই ভগবান গ্রীরুষ্ রাম-অবতার ইত্যাদির স্তায় শ্রীচৈতন্ত-অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই 
তত্ব স্বীকার করিতেন, এই পদটীতে সেই বিশ্বাসের ইঙ্গিত দিয়।ছেন। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ১ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস 
পদ ৩৭ ( এই পদটী পদকরতরুতে নাই ) 


কীর্ভন রমময় আগম অগে!চর হরি সংকীর্তনে মজিল জগজন 
কেবল আনন্দ কন্দ স্থর নয় নাগ পণ পাখী 

অখিল লোক গতি ভকত প্রাণ পতি সকল বেদ সার প্রেম স্থধাধার 
জয়গৌর নিত্যানন্দ“চন্ন ॥ দেয়ল কাহু ন! উপেখি 

হের পতিতগণ করুপাবলোকন ত্রিভৃবন মঙ্গল নাম প্রেমবলে 
জগ ভরি করল অপার। দূর গেল কলি আধিয়ার। 

ভবভয় ভঞ্জম দুরিত মিবারণ শমন ভবন পথ সবে এক রোধল 


ধন্ত শ্রীচৈতন্ত অবতার ॥ 


বঞ্চিত রামানন্দ ছরাচার ॥ 


88 শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


এই পদটাতে রামানন্দ বন্থ প্রীটৈতন্তের অবতার ভাবের ইঙ্গিতও দিয়াছেন, কীর্তনরত মুত্তিখানিও চিত্রিত 
করিয়াছেন। 


শ্রীগৌরপদতরঙজিমী ৩য় তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস 
পদ ৪১ পদকল্পতরু ২১৬৩ 


দেখত ৰেকত গৌর অদ্ভুত উজোব স্ুরধুনী তীর. 
জন্ুনদ তনু, বলন জিনিয়! ভানু, সুন্দর স্ুঘড় সুধীর ॥ 
ব্রজলীলাগুণ লোঙগরি সা্গরি ঘন, রহইন! পারই থির। 
পুলকে পূরল তনু, ফুটল কদম্বজমু, ঝর ঝর ময়নক মীর ॥ 
অবিরত ভকত, গানরসে উমমত কম্ব ক ঘম দোল। 
পুলকে পুরল জীব, গুনি পুন নাচত সঘনে বোলয়ে হরিবোল ॥ 
দেবদেব অধিদেব জনবল্পভ পতিত পাবন অবতার । 
কলিধুগ কাল ব্যাল ভয়ে কাতর রামানন্দে কর পার॥ 


এই পদটাতে অবতার ভাবের ইঙ্গিতের সহিত রামাণন্দ বসু শ্রীচেতন্তের রূপ বরন। করিয়াছেন। 
এই পদটা শ্রীগৌরপদতরঙ্গিমীতে দুইবার ধূত হইয়াছে; ৩য় তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস সংখ্যা ৪১ এবং সংখ্যা ৭৭ 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী--৪র্থ তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস 
পদ ৪ পদকল্পতরু ২৯৬, 


মাচত গৌরবর রসিয়!। মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গরজম 
প্রেম পয়োধি অবধি নাহি পাওত চঞ্চল পদনখ শশিয়া 

দিবল রজমী ফিরত ভালি ভালিয়! ॥ কটিতটে অরুণ বরণ বর অন্বর 
লোঙ্গরি বুন্দাধন শ্বাস ছাড়ে ঘনঘন খেণে খেণে উড়ত পড়ত খলি খসিয়া ॥ 

রাই রাই বোলে হালি হালিয়৷ পুলকাঞ্চিত সব গৌর কলেবর 
নিজমন মরম ভরম নাহি রাখত কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফানিয়া। 

ত্রিভঙ্গ বাজাওত বীশিয়া ॥ ধরণী উপরে খেলে লুঠত উঠত বৈঠত 

দীন রামানন্দ ভয়নাশিয়া ॥ 


এই পদটিতে শ্রীচৈতন্তের কীর্তন-নৃত্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ বন্থ মহা্র্তুর ক্ৃষ্চভাবাবেশের বর্ণনাও 
করিয়াছেন £ ও 
সোঙ্গরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘনঘন 
রাই রাই বোলে হালি হালিয়!। 
নিজমন মরম ভরম নহি 
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশিয়!॥ 


শ্রীশ্বীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৪৫ 
পদ ২৫ (পদটা পদকল্পতরুতে নাই) 


আরে মোর নাচত গৌর কিশোর । গাধিয়। আপন গু পরকাশি কীর্তন 
হিরণ কিরণ'জিনি ও তনু সুন্দর গাওত সহচর বৃদ্দে। 

দশ দিশ করণ উজোর।॥ খোল করতাল যতন করি লিরজিল 
শীরদ চাদ জিনি ঝলমল বদনহি পাষণ্ড লন অন্বন্ধে ॥ 

রোচন ভিলক মুভাল। অবনীতে অদভূত গ্রভূ শচীনন্দন 
কুষ্চিক চারত চিকুর:তহি লোলত পতিত 'পাবন অবতার। 

কমলে কিয়ে অলিজাল ॥ দীনহ্থীম মুড়মতি রামানন্দ দাল অতি 
নাসা তিলফুল বিশ্ব অধর তল পছ্‌* মোরে কর ভব পার ॥ 

চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম। 
করুণ অরুণ সর “ সিজ জিমি লোচম 


ধারা বছে অবিরাম ॥ 


এই পদটাতে রামানন্দ বন্থ দাস-ভণিভায় পদ রচনা করিয়াছেন। পদটার মধ্যে মহাগ্রভূর কীর্তন-নৃত্য এবং লেই 
সঙ্গে তাহার রূপচ্ছটাও বণিত হইয়াছে। 


পদ ৪২ পদদকল্পতর ২২৫৭ 


ভাল ভারে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া। স্বরূপ রুপকাছে আলি কহে দেহ মোহনরবাশী 
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলিকলমস হরে ক্ষণে রহে ব্রিভঙ্গ হইয়!। 

পিছে বুলে নিতাই ধরিয়! ॥ বচন অমিয়! রাশি ক্ষণে লহ লহু হালি 
করতল মুদঙ্গ রায় সভে উচ্চস্বরে গায় হরি বলে হুবাছ তুলিয়! ॥ 

মুরারি মুকুন্দ দান সঙ্গে। জয় জয় ভ্বিজমণি উঠিল যৃদগ ধ্বনি 
পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায় অদ্বৈতের বাড়ল আনন্দ। 

প্রেমসিন্ধু উছলে তরে ॥ কাশীখ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি 
পুছে পহ' গৌরহরি কহ কহ নরহরি হেরি হরষিত রামামন্দ ॥ 

বামে গদাধর পানে চায়। 
প্রিয় গদাধর-ধন্য প্রাণ যার শীচৈতন্ত 


গদাইর গোরাঙ্গ লোকে গায় ॥ 


এই পদটাতে শ্রীচৈতন্তের কীর্ভন-নৃত্য বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্গে লঙ্গে তীহার শ্রীকৃষ্ণ*-অবতার ভাবও বণিত 
হইয়ছে £ 


“শ্বরূপরূপ কাছে আলি কহে দেহ মোহনবাশী 
ক্ষণে রহে ভরি হুইয়। ৷” 


৪৬ ত্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী «ধম তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস 
পদ ১৮ পদকল্পতরু ২৬৫১ 


স্থরধুনীতীরে আজু গৌর কিশোর 
ঝুলন রঙ্গ রসে পছ ভেল ভোর। 
বিবিধ কুম্থুম মে রচই হিল্লোল। 
লব সহচরগণ আনন্দে বিভোর ॥ 
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ । 
তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরজ ! 


মুকুন্দ মাধববান্ু হরিদাল মেলি। 
গাওত পুরুব রভলরল কেলি ॥ 
নদীয়! নগরে কহ এছে বিলাস। 
রামানন্দ দাল করত মোই আশ।॥ 


এই পদটীতে শ্রীচৈতন্তদেবের ঝুলমলীল! বণিত হইয়াছে £ 


তবে মুকুন্দ মাধববানু হরিদাস মেলি 
গাওত পুরুব রভলরস কেলি ॥ 


এই পংক্তিটীতে গ্রত্যক্ষদগিতার স্পষ্ট ছাপ থাকা সব্বেও ইহাতে মহা গ্রভূর অবতার-ভাবেরও ইঙিত আছে। 


পদ ৪০ পর্দকল্পতর ১৪১৭ 


আরে মোর আরে মোর গৌরাজরায়। 
হবরধুমী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈএা 
সহচর মেলিয়। খেলায় ॥ 


কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরি বোল 
ছকৃলে নদীয়।র লোক দেখে 
ভুবম মোহম নাইয়া দেখিয়া! বিবশ হৈয়া 


প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রম রঙ্গে যুবতী ভূলিল লাখে লাখে ॥ 
মৌকায় বলিয়া! করে কেলি। জগজন চিতোচোর গৌর সুন্দর মোর 
ডুবুড়বু করে মা বছয়ে বিষম বা যে করে তাহাই পরতেক। 


কহে দীন রামামন্দে এষেন আনন্দ কন্দে 
বঞ্চিত রহিনু সুই এক ॥ 


দেখি হালে গোর বনমালী ॥ 


এই পদটাতে শ্রীচৈতগ্ের মাবিকরূপ বর্ণিত হইয়াছে; বর্ণমাটাতে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাল লীলার রূপটাই 
প্রকাশিত হইয়াছে। 
নিয়লিখিত পংক্তিগুলিতে -.. 


“গ্রয় গদাধর লঙ্গে পূরুব রভল রঙে 
নৌকায় বলিয়। করে বেলি। 
ডুবুড়ুবু করে ন! বহয়ে বিষম বা 


দেখি হালে গোর! বনম।লী ॥” 
অথব! 


"ভূষন মোহন নাইয়া দেখিয়। ঘিবশ হৈয়া 


যুবতী ভূলিল লাখে লাখে ॥” 
ইত্যাদিতে গৌরাঙগের কৃষ্*-অবতার ভাবের প্রচার করা হইয়াছে 


শ্ীত্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৪৭ 


পদ ৪৫ পদকল্পতরু ১২৭৭ 


জ্রাং দৃমিকি ভ্রিমি, মাদল বাজত কতহ তাল সুতালুয্ব। ৷ 
অখিল ভূবমক নাচ মাচত, শ্রীবাল আদি সবে গানুয়া ॥ 
জানু লন্বিত, বাহুযুগল, কলিত কলধোত ধানুয়!। 

অরুণ অমবরে, ভূবন ডগমগি যৈছে পাতর ভান্ুয়। ॥ 
ক্ষণহি কম্পিত ক্ষণহি পুলকিত ক্ষণহি করযুগ চালনা । 
ক্ষণহি উচ করি, বলই হরি হরি, পূরুব প্রেম পালন! ॥ 
টাদ অবধূত, ঠাকুর অঞ্ৈত, সঙ্গে সহচর মিলির! | 

কহে রামানন্দ কুলিশ সরসয়ে, দারু দরবিত কেলিয় ॥ 


এই পদটীতে শ্রীচৈতন্তের সহচরবৃন্দের লহিত কীর্তন ও নৃতে)র যেরূপ পুঙ্থানুপুঙ্খ বর্ণন! দেওয়। হইয়াছে এবং 
যে ভাবে ইহাতে কীর্তনকালীন ভাবাবেশের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহাকে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার গ্রমাণ হিসাবে 
নিঃননেহে স্বীকার কর! চলে। 


শ্রীগৌরপদতরঙজিনী €ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস 
পদ ২৬ পদকল্পতরু ১৭১১ 


পাপী মাথে পন কয়ল সন্ন)াস। যত যত পীরিতি করল পন মোর। 
তবহি গেও মঝু জীবন আশ । সোঙরিতে জীউ পরে কাউকি ভোর ॥ 
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ম। কহে রাম।নন্দ সোই প্রাণনাথ । 

গোর! বিন কতদিন ধরিব জীবন ॥ কবে পিরখিব আর গদ[ধর সাথ ॥ 


অবনহ বসন্ত বলহু স্থখময় | 
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির ন| হয় । 


এই পদটাতে রামামন্দ বন্থু শ্রীরাধিকার বিরহ বিলাপের অনুরূপ করিয়। গৌরাজগ বিরহে বিসুপ্রিয়ার 
বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে উক্ত ভক্ত রামাননের নিজের হদয়বেদন। ব্যক্ত হইয়াছে। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৫ম তরঙ্গ পঞ্চম উচ্ছাস 
পদ ১৩ (এই পদ পদকল্পতরুতে নাই ) 


ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর অদ্বৈত গ্রশ্রীনিবাস পুরী দামোদর দাস 
প্রাণের হরিদাস ছিল লেই লীল৷ সম্রিল তার! গেল সুখ ছাড়িয়। ৷ 
কার মঙ্গে করিব বিহার ॥ কেবা পাবে রলরঙ্গ ভ্রমিব কাহার সঙ্গ। 


গেল বুকে পাষাণ চাপ।ঞ1॥ 


৪৮ শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


বিশ্বরূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেন্ত'নাই পতিত অধম ন্ুখ ইহারে না দিবে ছু 
সেই গেল বৈয়াগ্য করিয়!। ৰ করুণ করিবা সবা পানে । 

রুষ্দাস রস খান ন৷ শুমিষ তার গান। আপন! বলিয়া বলো জীবে দেখি দয়। করে!। 
সেহু গেল বুকে শেল দিয়।॥ করুণ! ঘুষিবে ত্রিভূবনে ॥ 

মিতাই কর গৃহ ঝাল যাহ হে পণ্ডিত পাশ সেহ মোর নিজ ধাম যশ রাখ বলরাম 
তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে। করুণ করিয়া প্রভূ কাদে। 

তোমারে যতন করি দিবে ছুই কন্তা বরি মিতাই চাদের করে ধরি গ্রভু বোলে হরি হরি 
মিজরূপ তাহাকে দেখাবে ॥ রামানন্দ বুক নাহি বাধে॥ 


এই পদটীা যদিও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই, তবুও প্রত্যক্ষদর্শীর রচন!। হিলাবে ইহার মুল্য নিরতিশয় 
অধিক। এই পদটার মধ্যে রামানন্দ বন্থ ভক্রশিষ্য হরিদাসের মৃত্যুতে গ্রীগৌরাঙ্গের বিল'প বর্ণনা করিয়াছেন। 
প্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রের একটা বিশেষ দিক এই পদটাতে প্রকাশিত হুইয়াছে। 

মহাপ্রভু যে পরমকরুণাময় ছিলেন এবং শিষ্যদিগকে তিনি ষে প্রাণ।পেক্ষা ভালবাসিতেন, এই পদটী হইতে 
তাহাই জাম! যায়। মহাগ্রতুর় চকিত্রমাধূর্য যে তাহার ভক্জগণকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিত এই পদটা পাঠ 
করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। 

মহাগ্রভূুই ফে নিত্যানন্নকে ছুই কন্ঠ৷ বিবাছ করিয়া সংলার ধর্দ পালন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন তাহার 
এই পদটা হইতে তাহ! জানা যায়। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৬ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছবান। 
পদ ২৩ পদকল্পতরু ৩০৫৭ 


হরি হরি এঁছে ভাগ) কি হোয়ব আমার । শ্রীবান ভবনে সব, নিজগণ সঙ্গছি, বৈঠব আঁপন ঠামে।, 
সহচর সঙ্গে সঙ্গে পহ' গৌরক হেরব নদীর] বিহার ॥। ডাহিনে নিত্যানন্দ, ছত্র ধরি মণ্তকে পণ্ডিত গদাধর বামে ॥ 
নুরধুনী তীরে নটরসে পন মোর, কীর্তন করিব বিলান। তব কোই মোহে, লেই তাহ! ষাওব হেরব সে! মুখচন্দ | 
লে! কিরে হাম, নয়ান ভরি হেরব, পূরব চির অভিলাষ ॥ প.লকহি সকল অঙ্গ .পরিপুরব, পাওব প্রেম আনন্দ । 
জননী সম্মেধনে, যবে ঘরে আয়ব করবহ' ভোজন পান। 

রামানন্দ আনন্দে তব নেহারব, নফল করব দুনয়ান। 


এই পদটাতে রামানন্দ বস্থ গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে তাহার গভীর মর্শবেদন! প্রকাশ করিয়াছেন, আরও প্রকাশ 
করিয়!ছেন পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গে র নদীয়।লীল। দর্শনের আকাজ্ষ। | 

একটী কারণে এই পদটাতে অধিক মুলা আরোপ করিতে হয়। 

এই পদটার সাহায্যে জান! যায় ধে রামানন্দ ভণিতার পদগুলি সবগুলি বাঙ্গাল না হইলেও এবং তাহার 
মধ্যে কতকগুলি ব্রজবুলিতে রচিত হইলেও রামানন্দ ভণিতার লব পদই রামানন্দ বন্থুর রচন।। রামানন্দ রায়ের 
নছে। | 


এই পদটাতে রামানন্দ শ্রীগোঁরাজের নদীয়াধিহার পুনরায় দর্শনের আকাজ্ষ! প্রকাশ করিয়াছেন। 


শ্ীশ্রীগৌরাঙ্গলীলার. প্রতক্ষ্যদর্শী নয়জন কবি ৪৯ 


রাম/নন৷ রায় মহা গ্রভূর নীলাচলের সহচর ছিলেন, নদীয়! বিহীর তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই। 


নর্দীয়! বিহারের সময়ে প্রিয় সহচরগণের সহিত কীর্তনকত শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় প্বচর ছিলেন ঝ|মানন্দ 
বন্গ। শ্রীগৌরালের নদীয়া তাগে মর্মাহত হওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়। 
লীল! দর্শন করিবার বাকুলত। প্রকাশ করাও তাঁহারই পক্ষে সম্ভব । 
পদ কল্পতরু পদসংখয। ২৩৩১ 


অরুণ বলনে বিদিত ভুবনে চলন সুন্দর মত্ত করিবর 
শিরে নটপটি পাগিয়!। নূপুর ঝনন করিয়া । 
চৌদিগে হেরি হেরি  বোলয়ে হরি হরি ভবে অবশ নাহি দিগপাশ 
মাচত কতহু ভঙ্গিয়! ॥ গৌর বলি হঙ্কারিয়া ॥ 
নিতাই স্থন্নুর নাচে। যতেক ভকত ধরণী লুঠত 
অরুণ নয়ানে ও চাদ বরমে ও চ।দ বদম হেরিয়া। 
কত ব! মাধুরি আছে॥ বনু রামানন্দে কাদে নিরানন্দে 


নিতাই চরণ ধরিয়া ॥ 


এই পদটী গ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হম নাই। ইহাতে রামানন্দ বন্থ প্রভু নিত্যানন্দের বন্দনা! গান 
করিয়াছেন । 
প্রশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধত ৪টী পদ-_সংখয] ১৪৫, ৬৫২, ৬৫৯ ও ৭৮৬ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হয় নাই। এই চারিটা 
পদ র|মামন্দের ভণিতায় থাকিলেও এই গুলি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক পদ নছে, শ্রীরাধাকৃষের ব্রজ্জলীলারল বিষয়ক 
পদ । এবং এইগুলিই বাঙ্গালায় রচিত। 


পদ ১৪৫ 
তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী। চমকি উঠিলু' জাগি কাপিতে কাপিতে সখি 
পাছে লোক ম৷ঝে মোর হয় জানাজানি ॥ ষে দেখিলু' লেই নহে মতি 
শাঙন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে আকুল পরাণ মোর ছুনয়নে বছে লোর 
নিন্দে তন্থু নাছিক বসন। কছিলে কে যায় পরতীতি ॥ 
শ্তঃম বরণ এক পুরুষ আসিয়৷ মোর কিবা! সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী 
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥ কত রঙ্গ ভঙ্গিয়া চাল।' 
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে 
লাঁজে মুখ রহিল মোড়াই। কেম বিধি চিয়াইল তায়॥ 
আপন! করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন 


বলে কিন যাচিয়। বিকাই॥ 


এই পটার মধো শ্রীরাধিকার স্বপ্ন বিবৃত হইয়াছে-_ষেন শ্রীকঞের হ্যায় শ্ত।ম অঙগধারী অন্ত কোনও পুরুষ রাধিকার 
মুখচুত্বন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দর্শনের কাহিনীর মধ্যে শ্রীচৈতন্তের জন্মতত্বের ইগিত আছে। শ্রীরুষ্ণের প্রতি 
ক্ীরাধিকার প্রেম উপলব্ধি করিবার জগ্তই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্তের রূপ গ্রহণ করিয়। ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়/ছিলেন। মহা প্রভু 
শ্রীচেতনদেব দ্বিতীয় শ্রীকষ$ই ছিলেম। 
ণ 


৫০ শ্রীঞীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পদ ৬৫২ 
মলয়ঙমিলিত যমুম/জল শীতল 
বংশীবট নিরম।ণ। 
নিকটহি নীপ কদম্বতরু কুসুমিত 


কোকিল! ভ্রমর! কর গান ॥ 
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তন্জু 
বামে বসতি রাই। 


এই পদটাতে শ্রীরাধাকষ্ণের যুগল মুন্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। 


গ্রাগনাথ কি আজু হইল। 

কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥ 
মুগমদ চন্দন বেশ গেল দূর । 

নয়নের কাজল গেল সিথার সিন্দুর। 
যতনে পর়াহ মোরে নিজ আভরণ। 
সঙ্গে লৈয়! চল মোরে বঙ্কিম লোচন॥ 


একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির 
কাঞ্চনে রতন মিশাই ॥ 
দু তস্থু এক মন নিবিড় আলিঙ্গনে 


তম্থজন একই পরাণ। 
বন রামানন্দ ভণে তুলন! না ছয় মনে 
রূপের নিছনি পচ বাণ॥ 


তোম।র পীত বলন আমাকে দাও পরি। 
উদ্ভ করি বান্ধ চুড়! ক্ষাউলায়্য। কবরী । 
তোমার গলের বনমাল। দাও মোর গলে। 
মোর প্রিয় সথ। কৈয় স্ধাইলে গোকুলে॥ 
বন্থ রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি । 

ব্য হরিণে ষেন তোমার বসতি ॥ 


এই পদটীতে শ্রীরাধ।কৃষ্ণের বিমল এবং কুঞ্জ বিহার বণিত হইয়াছে। 


পদ ১৭৮৬ 

মলু মনু শ্তাম অনুরাগে । 

মনোগছর মধুর মুরতি নব কৈশোর 
সদাই হিয়ার ম!ঝে জাগে ॥ 

জীতে প।সরিতে নারি বল না“কি বুদ্ধি করি 
কি শেল রহছল মোর বুকে। 

বাছির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহির।য় 
অন্তরে জলয়ে ধিকে ধিকে ॥ 


চরণে চরণ লুঞ! অধরে মুরলী লৈয়। 
দীড়।ইয়! তেরছ নয়ানে। 

অনুলি লোলাইয়! শাম কিজানি কি দেখাইল 
সে কথ! পড়য়ে সদ! মমে॥ 

কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতাঁত যায় 
তিলে প্রাণ তিন ঠ1ঞ ধরি। 

বন্থু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি 
গোপতে গুমরি মরি মরি ॥ 


উপরোগ্লিখিত পদটা শ্রীরাধিকার শ্রাকষ্ণের অগ্ুরাগের পদ । 


নরহরি লরকার ঠাকুর এবং বান্গদেব ঘে।ষ রচিত নাগরীভ।ৰের পদের মধ্যে শ্রীগৌরােয় এতি নদীয়। নগরীর 
অনুরাগের পদ এমন অনেক আছে। 
শ্রীচেতন্তের নীলাচল লীলা ধাহার! সহায় ছিলেন, শিবানন্দ সেন তাহাদিগের মধ্যে অন্ততম। শ্রীচেতন্চচরিতা মৃত 


গন্থে আছে £-- 
শিবামন্দ সেন গ্রভূর ভৃত্য অন্তরঙ্গ । 


গ্রাভু স্থানে যাইতে সব লয় যায় সঙ্গ ॥ 
গ্রতি বর্ষে গ্রভূর গণ সঙ্গেতে লইয়]। 
নীলাচলে বান পথে পালন করিয়! ॥ 


প্ীপ্ীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ূ ৫১ 


অন্ত্র-- ও 
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত থণ্ডবালী। 
আচার্য, শিবানন্দ সেন মিলিয়। সবে আসি ॥ 
শিবানন্দ করে লব ঘাটি লমাধান। 
সবারে পালন করে দিয়। বাসস্থান ॥ 


অর্থাং মহা গ্রতৃর ইচ্ছান্থুসারে শিবানন্দ রথধা্লার ম।সদবয় পূর্ব্রে গ্রতিবর্ষে বঙ্গদেশের বহ্যাত্রী সহ নীলাচলে 
যাইয়। প্যুগল ব্রহ্মা” দর্শন করিতেন । এই লকল যাত্রীর্দের পাথেয় ও আহারীয় সমন্ত ব্যয় শিবানন্দ স্বয়ং বহন করিতেন। 
শিবানন্দের জন্বস্থান ব| বালস্থান ব। জন্মমৃত্যুর তারিখ কিছুই লঠিক ভাবে জামা যায় না। তাহার কনিষ্ঠ 
পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর বৈষ্বজগতে ও বৈষব পাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার 
পিতা ব৷ বংশের পরিচয় বিশেষ কিছু লিখিয়! যাম নাই। 
শিবানন্দ লেন পদকর্ত। হিসাবে খুব প্রসিদ্ধ না হইলেও তাহার মত অন্তরঙ্গ চৈতন্তভত্ত সংখ্যায় অতি. 
অল্লই জন্মিয়াছে। বৈষ্ববন্দনায় লিখিত আছে : 
প্রেমময় তনু বন্দ সেন শিবানন্দ। 
জাতি প্রাণ ধন যার গৌরপদ হ্বন্দ। 


শিবানন্দ ও শিবাই ভণিতার যে নকল পদ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত হইয়াছে, সেগুলির 
মধ্যে শিবামন্দ সেন ও শ্রিবানন্দ চত্রবন্তী উভয়ের পদই আছে। শিবানন্দ আচার্য চক্রবর্তী গদাধরের শিষ্য এবং 
প্রীচেতন্ঠের সমসাময়িক হইলেও অত্যন্ত বয়ঃকনিষ্ঠ। স্বতরাং শিবানন্দ ও শিবাই ভণিতার পদগুলির মধ্যে যেগুলি 
গদাধর বন্দনার “পদ ও কৃষ্ণের ব্রজলীলারস বিষয়ক পদ, মেগুলি শিবানন চক্রবর্তীর রচম! এবং গৌরলীল! বিষয়ক 
পদগুলি শিবানন্দ সেনের রচন| বলিয়। গৃহীত ইইল। আমর! নিয়ে শিবানন্দ ও শিবাই ভণিতার পদগুলি উদ্ধৃত 
করিয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিতেছি। 


প্রগৌরপদতরঙ্গিনী--৬ষ তরল ৩য় উচ্ছ্বাল 
পদ ৩ পদকল্পতরু ২৩৫৫ 


জয় জয় পণ্ডিত গৌলাই। গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর। 
বার ক্কূপাবলে সে চৈতন্ত গুণ গাই ॥ ৰা শ্রীরামজানকী যেন এক কলেবর ॥ 
হেন মে গৌরাজচন্দ্রে যাহার পীরিতি। যেন একপ্রাণ রাধ! বৃন্দাবন চন্ত্র। 
গদধর প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্য।তি ॥ তেন গৌরগদাধর প্রেমের তরঙ ॥ 
গোৌরগত গ্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে। কহে শিবানন্দ পু যার অনুরাগে । 
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেব। যার লগি ছাড়ে॥ শ্তামতন্ু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে॥ 


এই পাটা শিবানন্দ ভণিতায় গদাধর বন্দন। এবং এটা শিবানন্দ আচার্য চক্রবর্তীর রচন! ৷ 


এই পদটার পরেই শ্রীগৌরপদ তরঙিনী ৬ঠ তরজ ৩য় উচ্ছাস ৫ সংখ্যক পদটী ভুবন এই পদটার স্তাক় গদধর 
বলন। এবং এটাও শিবানন্দ আঁচার্ধ্য চক্রবর্তীর রচনা। এই পদটা প্দকল্পতরুতে ধৃত হয় নাই। শিম পদটী 
উদ্ধত হইল। 


৫২ জ্রীপ্রীগৌরঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


শ্রীগৌরপদতরজিনী ৬ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছাস 
পদ ৫ 


জয় জয় শীল গদাধর পণ্ডিত 
মগ্ডিত ভাবভূষণ অন্ুপাম। 
শ্রীচৈতন্ত অভিন্ন শকতি গুণনাম 
ধন্য ন্ুতুর্গম যছুরস ধাম॥ 
কিয়ে বিধি জগজন দুরগতি জানি। 
শ্রী বন্দাবন মধুর ভজন ধন 
সম্পদ সার মিলায়ল আনি।॥ 


শ্ীগৌরপদতরঙ্গিনী র্থ তরজ ৩য় উচ্চান 

পদ ১৪ পদকল্পতরু পদ ২১২৭ 
সোনার বরণ গোর! গ্রেম বিমোদিয়]। 
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়। ॥ 
পরিসর বুক বাহি পড়ে গ্রেমধার!। 
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ার| ॥ 


গরগর গৌর গ্রেমভরে ঝরঝর 

অকরুণ করণ বরুণলয় আখি। 
ক্ষণেকে স্তবধ শব্দ ক্ষণে গদগদ 

আধ আধ পদ গে।পীনাথ ভাখি ॥ 
নব অনুরাগী লাগি রহ অন্তর 

উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরঙগ। 
দাস শিবাই  আওই ক্ষীণ দীনজন 

ন। পাওল সতত অসত পথরল ॥ 


গোবিন্দের অঙ্গে পহ' অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়] | 
রাধারাধ। বলি পছ পড়ে মুরছিয়!। 
শিবানন্দ কাদে পহুর ভাবন৷ বুঝিয়া ॥ 


পদটা গৌরাঙলের ভাবাবেশ বর্ণনা এবং এইটা শিবানন্দ সেনের রচনা । শিবানন্দ পেন কীত্তনরত গ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রিয় পার্খচর ছিলেন কাজেই এইরপ বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শনীর যথাযথ বর্ণনা বলিয়| গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 


শ্রগৌরপদতরঙ্গিনী ১ম তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস 
পদ ৩৯ 


পুর্বে সেই গোপীনাথ 
লে মুখ ভাবিয়! এবে দীন । 
যে করে মুরলী বার 
কটিতটে এ ডোর কৌপীন ॥ 
অধরে মুরলী পুরি 
করি সুখ বাড়য়ে তাহার। 
নয়ন কটাক্ষ বাণে 
পে মারণে বহে অশ্রধার ॥ 


শ্রীমতী রাধিক! সাথ 
দণ্ড কমণ্ডলু তায় 
ব্রজবধূর মন ট্রি 


মরমে পশিয়। হানে 


যমুনার বনে বনে গোধন রাখ।ল সনে 
*টবেশে বিজয়ী বাখামে। 

নাকি জানি সেহেএবে কিজানি কাহার ভাবে 
বিলাসয়ে সংকীণ্তন স্থানে ॥ 

ভাবিতে সে সব সুখ দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ 
বিরহ অমলে জরি জরি। 

এ শিবানন্দের হিয়া গড়িল প।যাণ দিয়া 
ন1! দরবে সে সুখ সেঙরি ॥ 


এই পদটা পদকল্পতরূতে নাই, গৌরপদতর্গিমীতে ইহ! উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এটা শিখানন্দ সেনের রচম! 
বলিয়! মনে হয় কেনন৷ পদটীতে শ্রীগৌরাঙের কৃষ্ণাবতার ভাবের উল্লেখ আছে। 


শ্রীঞ্রাগোৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৫৩ 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিমী ১ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছাল 
পদ ২৫ 


অথিল ভূবন ভরি হরি রস বাদর 
বরিখয়ে চৈতন্ত মেঘে। 

ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত 
অনুখন প্রেমজল মাগে॥ 

ফালগুণ পুণিম। তিথি মেঘের জনম তথি 
সেই মেঘে করল বাদর। 

উচ1 নীচ। যত ছিল প্রেমে জলে ভাস।ওল 


গোরা বড় দয়ার সাগর ॥ 


জীবেরে করিয়। যন্ত্র হরিন!ম মহ। মন্ত্র 
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি। 

অধম হুঃখিত যত তার! হৈল ভাগবত 
বাট়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালি ॥ 

জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল 
হেন জীবে বিলাওল দয়া । 

দস শিবাদন্দ বলে কেন রৈছু মায়/ভোলে 
প্রভূ মোরে দেহ পদছায়]॥ 


পদটী পদকলপতরূতে নাই। ইহ।তে শিবানন্দ ভণিতা আছে। গৌরপদতরঙ্গিমীতে ইহ! শিবানন্দ লেনের 
রচন! বলিয়া ধৃত হইয়াছে । ইহাতে শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্তের সকল জীবের প্রতি অপরিসীম কক্ষণার উল্লেখ 


করিয়াছেন। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী «ধম তরঙ্গ 
পদ ৩১ 


হোলি খেলত গৌর কিশোর । 
রর্সবতী নারী গদাধর কোর ॥ 
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর । 
ভাবভরে গলতহ্থি নয়নে নীর ॥ 
ব্রক্ঘরস গাওত নরহরি সঙ্গে । 

মুকুন্দ মুরারি বানু নাচত রঙে । 
খেণে খেণে মুরছই পণ্ডিত কোর। 
হেরইতে মহচর ভাবে ভেল ভের॥ 


নিকুগ্জ মন্দিরে পহু করল বিথার 
ভূমে পড়ি কহে কাহ। মুরলী হামার ॥ 
ক।হ! গোবর্ধন যমুনাক কৃল। 

কাহ। মালতী যথা চম্পক ফুল ॥ 
শিবানন্দ ককে পুর শুনি রসবাণী। 
ধাহ। পছ গদধর তাহা রসখনি ॥ 


এই পদটাও শিবানন্দ সেনের রুূচন| বলিয়া মনে হয়, কেননা ইহার মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃতজ্ঞতাভাবের স্পষ্ট 


ইলিত আছে। 


এই পদটাতে শ্রীগৌরাঙ্গের নানাবিধ লীলার মধ্যে দেললীলার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তিনি ষে শ্রীকৃষ্ণের 
বৃন্দাবন লীলার অনুকরণে শিষ্যবুন্দ সমভিব্যহারে নান|রূপ লীলার অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহার অধিকাংশ গ্রাত্যক্ষদশা ভক্ত 
শিষ্বের পদে তাহার উল্লেখ আছে। এই পদটাতে গদাধরের কথ! বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । গদাধরের 
রাধাভাব এবং বৃন্দাবন লীলার মধুর রস প্রকাশের অনুষ্ঠানে গদাধর যে ্ঠৈতন্তের সর্বপ্রধ।ম সহায় ছিলেন তাহাও 


বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 


“ভূমে পড়ি কহে কাছ! মুরলী হামার।* ইত্যাদিতে শ্রীচৈতগ্তের কৃষ্ণাতার ভাব সথচিত হইতেছে । 


৫৪ শ্রীঞ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


শ্রীগৌরপদতরঙ্িনী ৫ম তরজ ৩য় উচ্াল 
পদ €২ 


দলাময় গোঁরহরি নৈচ্ঞালীল! লাঙ্গ করি 
হায় হায় কি কপাল মন্দ। 

গেল! নাথ নীলাচলে এ দাসেরে একা ফেলে 
ন! ঘুচিল মোর ভববন্ধ ॥ 

আদেশ করিলা যাহ নিচয় পালিব তাহা 
কিন্তু এক! কিরূপে রছিব। 

পুত্র পরিবার যত লাগিবে বিষের মত 
তোম! বিন কি মতে গোঙাব ॥ 


গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বংসরাস্তে দরশমে 
কহিল! যাইতে নীলাচলে। 

কিরূপে লহিয়। রব সম্বংলর কাটাইব 
যুগশত জ্ঞান করি তিলে ॥ 

হও প্রভূ কপাবান কর অনুমতি দাম 
নিতি নিতি হেরি পদগ্বন্থ। 

যদি না আদেশ কর অহে প্রভু বিশ্বস্তর 
আত্মঘাতী হবে শিঝানন্দ ॥ 


এই পদটী শিবানন্দ সেনের রচন!। 


এই পদটাতে শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্তের নদীয়া ত্য।গে মর্মান্তিক বেদন৷ প্রকাশ করিক্স।ছেন। শিবানন্দ সেনের 
পদগুলিতে রচন! বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়। সহিত্যিক মুলা অধিক আরোপ কর! না গেলেও প্রত্যঞ্চদর্শীর রচনা হিসাবে 
এবং শ্রীচৈতন্তের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশের দিক দিয়! তাহার পদগুলি অতিশয় মৃল্যবান। শ্রীচৈতন্তের ভক্ত 
শিষাদিগের মধ্যে শিবানন্দ সেন অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 


গৌরপদতরঙ্গিনীতে শিবানন্দ সেনের রচন! অনুমান করিয়! ষে ৭টা পদ উদ্ধত হইয়াছে তাহার মধ্যে ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় 
উচ্ছামের ৫ সংখাক পদটী ভিন্ন আর লবই শিবামন্দ ভণিতায় আছে, এই পদটীতে শিবাই দাস ভণিত! দেওয়া আছে। 
ইহা! ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৩য় উচ্দ্ালের ৩য় সংখ্যক পদের হ্টায়ভ্বন্থ একই ভাবের গদাধর বনানা। এই ছইটী পদ শিবানন্দ 
আচার্য) চক্রবর্তীর রচন!। 


পদকল্পতরুতে শিবানন্দ ও শিবাইদাল ভণিত!র মোট ম্টীপদ উদ্ধৃত হইয়াছে । এই গুলির মধ্যে পদকল্পতরুর পদ 

খ্য। ২১২৭, ২৩৫৪ ও ২৩৫৫ এবং বথ|ক্রমে গৌরপদতরঙ্গিনীর ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছাস পদ ১৪, ৬ তরজ ওয় উচ্ছাস, 

পদ ৫, ও ৬ট তর্ঙ্গ ৩ম উচ্দ্বাল পদ ৩, ১। পদকল্পগতরুর ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৫, ১১৭৮ ও ১২৩১ সংখ্যক পদগুলির 

ভণিত! সবই শিবাইদান এবং এইগুলি লবই কৃষ্ণজীলার পদ। এইগুলি শিবাননদ আচার্য্য চক্রবর্তীর রচম।। নিয়ে 
পদগুলি উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইল । 


পদকল্পতরু পদ ১১৩২, ৩৩ ও ৩৫ 

৯১১৩২ 

যশোধর যশে।দেব সুদেব।দি গোপনব 
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া! রে। 


নাচে রে নাচে রে নন্দ সঙ্গে লৈয়! গোপবৃদ্দ 
হাতে লাঠি কাদ্ধে ভার করিয়। য়ে ॥ 


জয় জয়ধ্বনি বর্জ ভরিয়া রে। 
উপনন্দ অভিনন্দ লনন্দ *ন্দন নন্দ 
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়। রে॥ 


জীঞ্ীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৫৫ 


খেনে মাচে খেনে গায় সতিক! গৃছেতে ধায় 
গিরয়ে বালকমুখ হেরিয়া রে। 

দৃধি দুগ্ধ ভারে ভারে 
কেছ শিরে ঢালে দধি ভূলিয়ারে॥ 

লগুড় লইয়! করে আওল ধীরে ধীরে 
নন্দের জনমী নাচে বরীয়লী বুট়িয়া রে ॥ 


পর্দ ১১৩৩ 


স্বর্গে দুন্দুভি বাঁজে নাচে দেবগণ 

হরি হরি হরি ধ্বমি ভরিল ভূবন॥ 

বর্ষ! নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র 
গোকুলে গোয়াল! নাচে পাইয়। গোবিন্দ ॥ 
নন্দের মন্দিরে গোয়াল আইল ধাইঞা। 
হাতে লড়ি কাধে ভার নাচে থৈয়! থৈয়!। 


পদ ১১৩৫ , 
যোগমার়। ভগবতী দেবী পৌর্ণমালী। 
দেখিয়া যশোদ। পুত্র নন্দ গৃহে আলি ॥ 
সভে সাবধান করি যশে।দারে কহে। 
বছ পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে ॥ 


উপরোল্লিখিত তিনটা পদই শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব বর্ণন| । 


পদ ১১৭৮ 


নন্দরাণি গে মনে ন! ভাবিহ কিছু ভয়। 
বেলি অবসামকালে গোপাল আনিয়। দিব 
তোর আগে কহিনু নিশ্চয় ॥ 
সোপি দেহ মোরহাতে আমি লৈয়! যাব লাথে 
যাচিয়। খাওয়াব ক্ষীর ননী। 
আমর! জীবন হৈতে অধিক জানিয়েগে 
জীবনের জীবন নীলমণি ॥ 


ঢালয়ে অবনী পরে 


ভে।র ছেল গোপ নব 


ধত বুদ্ধ গোপনারী জজকার ধ্বনি করি 
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়। রে! 

নর্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত 
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়! রে। 

অপরূপ নন্দোতৎসব 

এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়। রে॥ 


দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়!। 
মাচে রে মাচে রেনন্ন গোবিন্দ পাইয়া ॥ 
আনন হইল বড় আনন্দ হইল। 

এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া! রহিল ॥ 


বছ আশীর্বাদ কৈল! হরধিত হৈয়]। 
রূপ নিরখয়ে সুখে এক দিঠে চাইয়।। 
এ দাস শিবাই বলে অপরূপ হেরি । 
দেখিয়া বালক ঠায় যাঙ বলিহারি ॥ 


সকালে আনিব ধেণু বাজাইব শিঙ্গ। বেণু 
গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে। | 

গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বৃত্তি 
বলিয়া থাকিতে নাই ঘরে। 

শুমিয়। বলাইর কথ! মরমে পাইয়। বেথা 
ধার। বহে অরুণ নয়ানে। 

এ দাম শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেম জলে 
হেরইতে কানাইয বয়ানে ॥ 


৫৬ শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পদটা গোষ্ঠলীলার পদ । 
শ্ীকষ্ের গ্রাতি যশোদার স্নেহ, তিলেক বিচ্ছেদ লে ন্নেহে সহা হয় না এবং সখাগণের জীবনের জীবন নীলমণি- 
বাৎসল্য ও সখ্যরসের অপূর্ব্ব সমন্বয় খটিয়াছে পদটীর মধ্যে। 


১২৩১ 
নান। খেল খেল্যা শ্রমযুত হৈয়া নবীন পল্লব লইয়! শ্রীদ! 
বসিলা তরুর মুলে। সঘনে করয়ে বায় 
মলয়ে পবন বহয়ে সম্ঘন বনম ভিজ।এ যতনে আনিয়া 
শীতল যমুন! কুলে । মোছায় বলাইর গায়। 
ছরমে ঘরমে আলসে বলাই শ্রম দূরে গেল শীতল হইল 
শুইল। স্ববল কোরে। বলরামের শ্রীঅঙ্গ। 
কানাই দেখিয়া আকুল হৈয়। সব সথাগণ হরধিত মন 


পাদ সন্থাহছন করে॥ শিব।ই দেখয়ে রঙে ॥ 


এই পদটীতে শ্রীকৃষ্ণের নিজের এবং লখাগণের বল!ইর গ্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে। 


পল্সঙ্মান্নস্দ গুগ্ 


পরম।নন্দ দান ভণিতার পদগুলিকে অনেকেই কবি কর্ণপূর পরমাঁনন্দ সেনের রচন! বলিয়া! মমে করেন। কর্ণপুর 
সংস্কৃতে কাব্য নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে বু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন | তিনি যে বাঙ্গালায়ও গ্রন্থ রচন| 
করিয়াছিলেন তাহার কোমও প্রমাণ নাই। তাহার কে।নও বাঙাল! রচন। থাকিলে নিশ্চয়ই তাহ! কৰি কর্ণপুর ভণিতায় 
পাওয়। ধাইিত। শ্রীচৈতত্তের অগ্ততম অন্থুচর পরমামন্দ গুপ্ত যে পদকর্তা ছিলেন তাহ! কবি কর্ণপৃরই উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহার গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় এবং পরমানন্দ গুপ্ত যে গৌরপদ্াবলী রচন। করিয়।ছিলেন তাহার প্রমাণ জয়।নন্দের এই 
উক্তি : "সংক্ষেপে করিলেন ত্েহ পরমানন্দ গুপ্ত । গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ।* 

স্থুতরং পরমানন্দ ভণিতার পদগুলি পরমানন্দ গুপ্তের রচন। বলিয়! ধৃত হইল। 

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে পরমানন্দ ভণিতার ১০্টা এবং শ্রীশ্রীপদ কল্পতরুতে পরমানন্দ ভণিতার ১২টা পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে গোৌরপদতরঙ্গিমীতে পদ কল্পতরুর পদ পংখ্যা ৩৭২, ১৬৯১, ২১১৯) ২১২৪) ২২৪২) ২৫২৮ এবং 
২৯৭৪ উদ্ধৃত হইয়াছে । বাকী পদকল্পত্রুর পদ এবং সংখ্য। ১৮৩, ১৫৮৫) ২৮৫৯) ২৮৭১১ ২৯০৬, গৌরপদতরঙ্গিনীতে 
পাওয়া যায় নাই। 


গৌরপদতরজিনী ৩য় তরঙ্গ গ্রথম উচ্ছাস 
পদ ৭৮ পদকল্পতরু, সংখা! ৬৭২ 


পরশমণির সঙ্গে কি দিব তুলমা। 

পরশ ছোয়াইলে হয় নাকি সোনা ॥ 
আমার গৌরালের গুণে 

নাচিয্! গাঈয়! যে যতন হইল কতজন! । 


শচীর নন্দন বনমালী। 
এ তিম ভূবনে যার তুলন| দিবার নাই, 
গোর! মোর পরাণ পুতলি ॥ 


্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৫4 


গোর!ঙ টাদের ছাদে টাদ কলঙ্কীরে ন! মাগিতে অখিল ভূবন ভরি জনে জনে 
এমন হইতে নারে আর। যাচিএ] দেওল গ্রেমধন ॥ 

অকলম্ক পৃর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে, গোরাট।দের তুলনা কেবল গোরার লহ, 
দুরে গেল মনে আধার ॥ বিচার করিয়। দেখ সবে। 

এ গুণে সুরভি সুরতরু সমনহে রে পরমামন্দের মনে এ বড় আকুতি রে 
মাগিলে সে পায় কোন জন। গৌরাঙ্গের দয় হবে কবে। 


এই পদটার মধ্যে পরমানন গ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রূপবর্ণনার মধ্যে গ্রত্যক্ষদর্শীর গভীর 
রূপাকর্ষণের পরিচয় মাছে । সর্বশেষ ছুইটী পংক্তি,._ 


"পরমামন্দের মনে এ বড় আকু'তরে 
গৌরাগের দয়! হবে কবে” 


হুইতে বুঝ। যায় পণম।নন্দ মগ্চা প্রভুর কৃপ। লাভ ক'রবার জগ্ঠ অধীর হইয়াছিলেন, এবং এই পদটী মহাগ্রভূর কপালাভের 
আকুল আগ্রহের অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। 


গৌরপদতরঙ্সিনী ৫€ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছাস 


পদ ৭ পদকল্প তরু, মংখ্যা ১৬১৩ 


কি করিলে গোরাটাদ নদীয়। ছাড়িয়। শাচার্ধ্য অদ্বৈত ভেল জীবনে মৈরাশ। 
মরয়ে ডুকতগণ তোমা ন৷ দেখিয়। ॥ নদীয়ার লোক লব কাতর হৈয়া। 
কীর্তণ বিলান আদি যে করিল! সুখ । ছটফট করে গ্রাণ তোম। ন৷ দেখিয়। | 
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয় বুক॥ কহরে পরমানন্; দস্তে তৃণ ধরি 

না জীব মুরারি মুকুন্দ শ্রীনিবাস। এবার নদীয় চল প্রত গৌরহরি ॥ 


এই বেদনা যে পরম|নন্দর প্রাণে বড় বেশী বাজিয়ািল, চাহ। নিম্নলিখিত পংক্তি দুইটা হইতে বুঝ। যায়। 


কহয়ে পরমাণন্দ দস্তে তৃণ ধরি। 
এবার নদীয়। চল প্রভু গৌরহরি ॥ 


গ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্াম 
পদ ৬, পর্দকলতরু, পদ ২১১৯ 


গোর মোর দয়ার অবধি গুণনিধি। পুলকে পুরল মব কলেবর ধরণী ধরিতে নারে ॥ 
স্থরধনীতীরে নদীয়! নগরে গৌরাঙ্গবিহরে নিরবধি ॥ ললে পািবদ ফিরে নিরস্তর হরি হরি বোল বলে। 
তুজযুগ আরোপিয়। ভকতের কান্ধে। সখার কান্ধে ভূজ যুগ দিয় হেলিতে ছুলিতে চলে 
চলিতে না পারে গোর। হুরিবোল বলিয়! কান্দে ॥ | ভূখন ভরিয়া প্রেম উভারিল পতিত পাবন নাম। 


প্রেমে ছল ছল নয়ান যুগল কত নদী বছে ধারে। শুনিয়। ভরসা পরমানন্দের মনেতে না লয় আন ॥ 


৫৮ শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


এই পদটাতে পরমানন্দ শ্রীগৌরা দ-ভক্তিগাবাবেশ বর্ণন| করিয়াছেন। এবং এই পদটীর মধ্যে গ্রত্যক্ষদশিতার 
ছাপ সুম্পষ্ট। 


পদ ৭ পদকল্পতরু ২১২৯ 


গোরা তনু ধুলায় লোটায় শুনি বৃন্দাবন গুণ রসে উনমত মন 

ডাকে রাধ! রাধা বলি গদাধর কোলে করি সখীবুন্দ কোথ। গেল হায়। 
গীতবলন বংশী চায়। ত৷ বুঝিয়। রোষ বোধ প্রিয় সব পারিষদ 

ধরি মটবর বেশ সমুখে বধিয়। কেশ গৌরাজ বলিয়া! গুণ গায়। 
তাহে শেোভে মযুরের পাথ।। কেছে! বলে সাব্ধ।ন ন! করিহ রসগান 

ত্রিভঙ্গ ভঙগিম করি সঘনে বোলয়ে হরি উথলিলে না ধরে ধরণী। 
চাছে গোর! কদম্বের শাখ। ৷ নিজ মন আনন্দে কয়ে পরমানন্দে 


কেব! দোহে খরিবে পরাণি ॥ 


এই পদটীতেও পরমানন শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশই বর্ণনা করিয়াছেম, তবে এই ভাবাবেশের বর্ণনার বিশেষত্ব এই 
যে, ইহার মধ্যে গৌরাঙগের কৃষ্ণ-অবতার ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী £র্থ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছাম 
পদ ৪ পরদীকল্পতরু পদ ২৫২৮ 


শচীর মন্দন গোরাটাদ। সকল ভূবন মনে ফাদ। 

নব অনুরাগে ভেল ভোর। অনুক্ষণ কঞ্জ নয়নে বহে লোর। 
পুলকে পুরিত গদ বেল। ক্ষণে চিত স্থির ক্ষণে উতরোল 
এঁছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ । পরমানন্দ কহে প্রেম তরজ। 


এই পদটীতে পরমা নন্দ শ্রীগৌরাজের রূপ বর্ণনা! করিয়াছেন এবং ভাবাবেশেরও বর্ণন! করিয়াছেন। 


উপরোল্লিথিত ৭টী পদ ভিন্ন গৌরপদতরঙ্গিনীতে পরমানন্দ ভণিতার আরও তিনটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । এই 
পদ্দগুলি পদ কল্পতরুতে নাই। 


প্রথম তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বাস পদ ৬, ৫ম তরঙ্গ ৫ম উচ্ছাস পদ ৫, এবং ৬ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছবা পদ ২৪। 
১ম তরঙ্গ ২য় উচ্ছবাল পদ ৬ 


জয় কৃষ্ণচৈতন্ঠ নিত্য নন্দ চন্দ্র । রূপ সনাতন মোর প্রাণ সনাতন । 
অধৈত আচার্য জয় গৌরভত বন্দ ॥ কপ। করি দেহ মোরে যুগল চরণ 
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুন! বৃন্দাবন। রাধেকষ্চ রট মন রাধে রট। 


শ্রীচৈতন্ত নিত্যামন্দ রূপ সনাতন ॥ বৃন্দাবন যমুন! পুলিন বংশীবট ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


রাধেকুষ্জ রট মন রাধেরুষ্জ রট। 
ব্রজভূমে বান কর যমুনা নিকট ॥ 


রাধেকৃষ্জ রাধেকষ রাধেকুষ্ণ রট রে। 
নবন্ধীপে গোরাট।দ পাতিয়াছে হাট রে ॥ 


রাধেরুষ্ণ রাধেরষ্ণ রাধেকুষখ রট রে। 
শচীর নন্দন গোর] কীত'নে লম্পট রে 
রাধেকষ্ রাধেকৃ্জ রাধেগোবিন্দ। 
শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ ॥ 


এই পদটাতে পরমানন্দ সেন শ্ররাধারৃষ্ণের এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের বন্দম! গান করিয়াছেন। 
ইহাতে রূপমনাতনের অনুগ্রহ ভিক্ষাই বর্তমানের ব্যপার । চৈতন্তের জয়গান রাধাকষ্ণের ম্তবোচ্চারণের সঙ্গে এক 


পর্যযয়তুক্ত হুইয়াছে। 

পদ ৫, ৫ম তরঙ্গ, ৫ম উচ্ছাস 
শ্রীশচী নন্দন নদীয়া অবতারি। 
উজ্জল বরণ গৌররাপ মাধুরী ॥ 
আগে নাম জগতে পরচারি। 
লকরুণ এছে পতিত জন তারি ॥ 
সংকীর্তম রস নৃত্য বিহাারী। 
অবিরল পুলক ভকত হিতকারী ॥ 
হানত নাচত গাওত ত্রিভৃবন ভরি। 
ত্রিজগত জন বোলত বলিহারি ॥ 
বামে গদাধর রাঁজত রঙ্গী। 
চোঁদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী ॥ 


অবিরত নয়নে বহত প্রেমধারা । 
মোহত ভাগত কলি আআধিয়ার! ॥ 
করই আলিঙ্গন নাহি বিচার । 
নিরূপম গুণগণ ভাব অপার ॥ 
নীলাচলে বসত শচীনন্দন। 
দরশন করু নিতি দেব যছুনন্দন ॥ 
অঙে বিলে!পিত সুগন্ধি চন্দন। 
রূপক সবহি করত অভিনন্দন ॥ 
করুণাময় প্‌ প্রেমহি যাবত। 
পরমানন্দক ভয় দুরাহ ভাগত॥ 


এই পদটা পরমানন্দ কর্তৃক গৌরাঙগ-বন্দন| এবং ইহার মধ্যে গ্রত্যক্ষদশিতার ছাপ অতিশয় নুম্পষ্ 


৬ষ্ঠ তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছ্বাস 
পদ ২৪ 


নচিতে মা জানি তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি 


গ।ইতে না জানি তমুগাই। 


স্থে বা ছুঃখেতে থাকি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি 


নিরস্তর এই মতি চাই ॥ 


বন্ধ! জাহুবী সহ নিতাই টার্দের ডাকি 


নাম সহিতে সীতাপতি। 


নরহরি গদাধর শ্রীবালাদি সহচর 


ইহ! মবার নামে যেন মাতি ॥ 


স্বরূপ রূপ সমাতন রঘুনাথ সকরুণ 


ভষ্টযুগ জীব লোকনাথ। 


ইহা! সবার সহকারে দীন প্রায় সদ ফিরে 
যেন হয় ত৷ সবার নাথ ॥ 

মহাসন্তান কিব৷ মহানস্তের জম সেবা 
ইহ! সবার স্থানে অপরাধ। 

না হয় উদগম কভু ভয়ে প্রাণ কাপে প্রভু 
এ সাধে না গড়ে যেন বাদ ॥ 

অস্তে শ্রীবাসপদ সেব! উক্ত সে সম্পদ 
সে সম্পদ্দের মম্পদী যে হয়। 

তার ভূক্ত গ্রাস শেষে কিবা গৌর ব্রজবাসে 


পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায় ॥ 


এই পদ্দটীতে পরমানদ্দ অতি দীনভাবে গ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এবং তাহার বিশিষ্ট ভক্ত শ্শিষ্যদিগের প্রতি প্রগাঢ় 


ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 


রি শীপ্রীগোরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


পরিশিষ্ট প্রথম 
পদ ১৪ পদকল্পতর ২১৭৪ 
হরে হরে গোবিন্দ হরে। 

কালিয় মর্দম কংসনিন্দাম দেবকী নন্দন রামহরে ॥ 

ম্ন্য কচ্ছপ বয় শুকর নরহরি বামনভৃগুমূত রক্ষকুলারে। 

শ্রীবলদেব বৌদ্ধ কক্কি নারায়ণ দেব জনন শ্রীকংসারে ॥ 

কেশব মাধব যাদব যছুপরি দৈত্যদলন দ্ুঃখভঞ্জন শোৌরে। 

গোলোক ইন্দু গোকুলচন্ত্র গদাধর গরুড়ধব্জ গজলোচন মুরারে ॥ 

প্ীপুরষোত্তম পরমেশ্বর গ্রাভূপরমব্রন্ম পরমেষী অঘারে। 

ছঃখিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীম্ত ছুম্মতি পরমানন্? পরিহা।রে ॥ 

এটী পরম।মন্দ কর্তৃক রচিত গোবিন্দ-বন্দনা । গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধত পদকল্পতরুর ৬৭২. ১৬৯৩, ২১১৯, 

২১২০ ২২২ এবং ২৫২৮ সংথ)ক পর্দ শ্ন্ি আরও পাঁচটা পদ পরমানন্দ ভণিতায় পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। 
তাহ।দের সংখ্যা, যথাক্রমে ২৮৩, ১৫৮৫, ২৮৫৮, ২৮৭১ এবং ২৯*৬ এই পদগুলির সবই ব্রজলীলারল বিষয়ক | «বং 
এইগুলির লবই ব্রজ্বুলিতে রচিত । 


পদ কল্পতরু-স্সংখযা ১৮৩ 


কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী তোহার মিদান হাম কতয়ে শুনায়লু 
আওল রাইপাশ। তাহে যে স্ুকঠিন বাণী। 

পদ্থ ঘটত ছুখ লোচন ছল ছল সো হাম তুয়া পায় কতয়ে মিবেদব 
কছতহি গদগদ ভাষ॥ কহইতে দহয়ে পরাণী॥ 

সুন্দরি দুরে কর কানু আশোয়াস , রন বচন রাই তখ দোত মুখে 

এছে নিঠুর লঞ্জে লেহ নহে সমুচত শুনইতে মৃও্ছি ” ভেল। 
না পরব তুয়! অভিলাষ ॥ ইহ পতমাণন্দ দালক হাদ মাহ। 


কো জান রোপল শেল॥ 
এই পদটা দূতী সংবাদের পদ। নব অন্থপাগিনী রাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাকাজ্ফায় সখীকে তাহার মিকট প্রেরণ 
করায় ভ্সত। ও অপমানিত দৃ'তী কানুর টপর বিরাগবশতঃ র।ধিকাকে শ্রীকৃষ্েএ সাহত মিলনাকজ্ষ। ত্যাগ করিতে 
পরামর্শ দিতেছে । 


পদ ১৫৮৫ 
আভু ধমি নব আভযষেক গোন্নাক। বাঞ্ত ঘণ্ট। তাল মুদজা। 
পরমানন্দ প্রেমম্থখ কন্দাক॥ জয় দেই সুর নাণীগপ রঙ ॥ 
ঝলকত কীল নলিনি মুখ শোহ। ৷ বাল বলি আতহছি চরণারাবন্দ। 
হেরইতে অখিল ভুবন মন মোহ! ॥ | পরমানন্দকে পহু শ্রীগোবন্দ ॥ 


গোরস দাধঘ্বত হলদীক নীরে। 
গাগরি ভরি ভরি ডারই শিরে॥ 


এই পদটাতে শ্রীগোবিন্দের অভিষেক বর্ণনা কর! গুইয়াছে। 


প্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি ৬১ 


পদ ২৮৫৮ 
আরতি যুগল কিশোরকি কীজে। রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি 
তন্গমন ধনু নিছায়রি দীজে । ডগমগ ছুর্ভ' তন্থ ঝলকত জ্যোতি 
পহিরণ নীল পীতান্বর শাড়ী। নন্দনন্দন বুষভানু কিশোরি। 

* কুঞ্জবিহারিনি কুঞ্জবিহারী ॥ পরমানন্দ পু য|ঙ বলিহারি।॥ 
রবি শশী কোটি বদন অছু শোভা। 
যে! মিরখিতে মন ভেল অতি লোভ! ॥ 
এই পদটার্তে শ্রীরাধকৃষ্ণের মিলন এবং সখিগণ কর্তৃক যুগলের আব্রতি বন্দনা বর্ণন! কর! হইয়াছে। 


পদ ২৮৭১ 
আরতি জয় বুন্নভামু কুমারি মঙ্গল গ'ওত দেই করতারি। 
ঝলকত মুখ শোভ। উজিয়।রি ॥ বরিখে কুসুম সব নবিন কুমারি ॥ 
কপুরক বাতী রতনকে থারি। চরণ কমল মুখ চান্দ নেহারি। 
করে লই ললিতা প্রাণ পিয়ারি ॥ পরমানন্দ জিবন বলিহারি ॥ 


বদম কমল সঞ্ঞে করু নিছয়ারি। 
সহচরিগণ করু জয় জয় কারি॥ 
এই পদটীতে শ্রীরাধিকার রূপ এবং নখিগণ কর্তৃক শ্রীরাধিকার আরতি বন্দন| বণিত হইয়াছে । 


পদ ২৯০৬ , 
দু" অতি কাতর কুঞ্জসে নিকসল 
সব সহচরিগণ মেলি । 


বিমনহি নিজ নিদ মন্দিরে দুছজন 
শুতল পালছ্ক শয়ান। 


দুই জন নয়নে গ্রেমজল ঝর ঝর মথিগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল 
এনে গৃহে চলি গেলি। এছন ভেল বিহান ॥ 
কিয়ে রাধামাধব লীলা। গুরু জন জাগল সুর উদয় কৈল 


সোঙরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর সব ভেল পরকাশ। 


গলি গলি যাওত শীলা ॥ শ্রীরপ মঞ্জরি চরণ হৃদয়ে ধরি 
কহে পরমানন্দ দান ॥ 


এই পদটাতে পরমানন্দ দাস শ্রীরাধাকৃষেের মিলন এবং তৎপরে বিচ্ছেদ-ক।তরতা বর্ণনা করিয়াছেন। 


৬২ শ্রীশ্রীগৌরঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী 'নয়জন কৰি 


" সুন্লান্লি গুণ্ড 
বৈষব সাহিত্যে ছয় জন মুর।রির নাম পাওয়! যায় রর 
১। মুরারি পণ্ডিত 


২। মুরারি চৈতন্ত দাস 
৩। মুরারি মাহাতি 


৪। কব্রাঙ্ধণ মুরারি 
৫| মুরারি দাস 
৬। মুরারি গুপ্ত 


ইহাদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন চৈতন্ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং পদবর্ত। | 


মুরারি গুপ্ত জাতিতে বৈস্থ এবং শ্রীহস্র নিবাসী ছিলেন, চৈতন্ত ভাগবতে তাহার উল্লেখ আহছ। 


শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীর।ম পণ্ডিত ভবরোগ নাশ বৈদ্য মুরারী নাম ধার 

শ্রীচন্ত্রশেখর দেব ব্রৈলোক্য পুজিত ॥ শ্রীহট্রে এনব বৈষ্ণবের অবতার ॥ 
ইনি যে শ্রীট্তগ্তদেবের সমকালবর্তী ছিলেন, তাহার উল্লেখ গ্রীচৈতগ্ত চরিতামূতে আছে-_ 

শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখ। প্রেমের ভাণ্ডার আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥ 

প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্ত যার ॥ চিকিৎস! করেন যারে হইয়া সদয়। 

গ্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন! দেহুরোগ, ভবরোগ ছুই তার ক্ষয়॥ 


মুরারি গুপ্তের জীবনবৃত্তাস্ত শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের এবং শ্রীচৈতন্ত ভাগবতের স্থামে স্থানে বণিত হইয়াছে। 


এই নকল বর্ণনা 'হইতে যাহ সংগ্রহ করা যায় তাহার সংক্ষিগুপার এই, নবদ্বীপে মুরারি প্রভৃতি শ্রীহক্টবাসীরা 
মহাগ্রভূর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত এক পাড়ায় বাস করিতেন । তাহার! গঙ্গাদাসের টেলে পড়িতেম এবং গদাধর 
ও মুকুন্দ দত্ত তাঁহাদের সতীর্থ ছিলেন। 


মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়মে বড় এবং জ।তিতে বৈদ্য ছিলেন। তাহার পুর্ক্বে নিবাদ ছিল শ্রীহট্টে। তিনি 
রাম-উপাসক ছিলেম। এবং তিনিই প্রসিদ্ধ মুরারি গুপ্তের কড়চার রচয়িত|। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়ছেন__ 

প্রভুর শৈশবাবধি সর্বদ! তাহার সঙ্গে থাকিয়! মুরারি তাহার অনেক লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। দামোদর 
পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তরে প্রভুর অনেক শৈশবলীল! মুরারি গুপ্ত প্রকাশ করেন। সেইগুলি মুরারি গুপ্তের স্ত্ররপে লরল 
সংস্কৃত কবিতায় গ্রন্থিত করিয়৷ ১৪৩৫ শকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম গ্রাকষ্ণচৈতন্ত চরিতামুতম ) বৈষ্ণব-সমাজে 
ইহা! মুরারি গুপ্তের কড়চা বলিয়। প্রসিদ্ধ। এই সুত্রগ্রন্থ হইতে পরবর্তী প্রভুর লীল! লেখকগণ তীঙ্কার নবন্ধীপ 
লীল1-কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। 


চৈতন্ত চরিতামৃতে আছে £-- 


আদি লীল! মধ্যে গ্রভূর যতেক চরিত-_ সুত্র করি গ্রস্থিলেন গ্রন্থের ভিতর 
সুত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল! গ্রস্থিত-_ এই দুই জনের সুত্র দেখিয়! শুনিঘ__ 
প্রভুর মধ্যে শেষ লীল! শ্বরূপ দামোদর বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ 


ধ 


শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৬৩ 


মুরারী গুণ্ডের শ্রীচেতগ্ডের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সম্বন্ধে গল্প আছে যে মহাপ্রভুর বিচ্ছেদ সহ করিতে হইবে 


ভাবিয়া মুরারি গুপ্ত আত্মহ্ত্য। করিতে গিয়াছিলেন এবং মহাএভু জানিতে পারিয়া নিজে গিয়! তাহাকে নিবৃত্ত 
করেন। 


স্লাবার-- 
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি সেই অনুনারে লিখি লীলাস্থত্রগণ 
মুখ্য লীল। হত্রে লিখিয়াছে বিচারি। বিস্তারি ব্ণিয়াছেন দস বুন্দাবন। 


লোচনদাস তাহার গ্রীচৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ অনেকট। মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া রচন! করেন। তিনি এই 
গ্রন্থের সুত্রখণ্ডে লিখিক্মাছেন :__ 


মুরারি গুপ্ত বেজ] বৈসে নবন্বীপে দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাহারে । 
নিরন্তর থাকে গোর! চান্দের সমীপে ॥ আগ্েপাস্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥ 
সর্বতত্ব জানে সে গ্রভূর অস্তরীণ। শ্লেংকছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ চরিত। 
গৌর পদারবিন্দে ভকত প্রবীণ ॥ দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত ॥ 
জন হৈতে বালক চরিত্র যে ষেকৈলা। শুনিয়া আমার মনে বাট়িল পীরিত | 
আস্তোপাস্ত ষত যত প্রেম 'প্রচািলা ॥ পাঁচালি গ্রবন্ধে কহে! গৌরাঙ্গ চরিত ॥ 


সতীশবাবুর মতান্সারে শ্রীমহা প্রভুর মধ্যলীল! ও অন্ত/লীলার সময়ে মুরগি গুপ্ত তাহার সহচর ছিলেন না, সেই 
জন্যই তিমি শুধুতীহার কড়চায় শ্রীচৈতন্তের নবন্বীপ লীলারই বর্ণনা করিয়াছেন । 


সতীশবাবুর মতে মুর।রি গুপ্তের কড়চায় উল্লিখিত চৈতন্তের জীবন-সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর বিশেষ এঁতিহািক মূল্য 
আছে এবং এই হিসাবে তাহার রচিত গৌরপদাবলীরও মূল্য ষথেষ্ট। 


শ্ীশ্রীপদক ল্লতরুতে মুরারি গুপ্ত ভণিতায় ছুইটী এবং কেবলমাত্র মুবারি ভণিতায় তিনটা পদ উদ্ধত হইয়াছে। 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে মুরারি, মুরারি দাস ও মুরারি গুপ্ত ভাণতায় নয়টা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
পদকল্পতরুর পাঁচটা পদই গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধত হইয়াছে এবং এই পাঁচটা পদভিন্ন গৌরপদতরঙ্গিনীতে 
আরও চারিটা পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 


এই নয়টা পদের মধ্যে দ|সু মুরারি বা মুরারি দাস ভণিতার পদ থাকিলেও এইগুলির সবই যে মুরারি গুপ্তের রচন! 
এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 


তাহার কারণ, এই নয়টা পদের অধিকাংশ পদই-শ্রাগৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা বিষয়ক পদ। বৈষব সাহিতো প্রপিদ্ধ 
ছয় জন মুরারির মধ্যে মুরারি দাস রাজ! অচ্যুতের দ্বিতীয় পুত্র । ইহার অগ্রজের নাম রলিকানন্দ। রলিকানন্দ ১৫১২শকে 
জন্মগ্রহণ করেন, মুরারি দান তাহার অপেক্ষা ছুই বৎসরের ছে।ট। রনিকানন্? ও মুরারি শ্যামানন্দ পুরীর মন্ত্রশিষ) 
ছিলেন এবং খেতরীয় মহোৎসবে ইহার! ছুই ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন। নরোত্তমবিলালে আছে--প্রশ্তামাননদের 
শিদ্ট রসিক মুরারি ) ভক্তি রদু। কর গ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ আছে । সুতরাং বল! বাহুল্য শ্রীচৈততন্তের নদীয়া! লীলার পদ 
চৈতন্তের অনেক পরবর্তী উৎকলবালী উক্ত মুরারি দাসের রচনা হইতে পারে ন|। 

উপরোল্লিখিত পাঁচটী পদ ভিন্ন আরও চারিটি পদ গৌরপদতরঙিনীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 


৬৫ প্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


কট 


গৌরপদতরঙ্গিনী--২য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছল 
পদ ৪৭ 
শচীর আঙ্গিম৷ মাঝে ভুবন মে।হন লাজে 
গোরাচাদ দেয় হামাগুড়ি 
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি 
আছাড় খাইয়! যায় পড়ি ॥ 
বাঘ নখ গলে দোলে বুক ভামিযায় লেলে 
টাদমুখে হাসির বিজুলি। 


পদ ৪৮ 
শচীর দুলাল মনোরঙ্গে। 
খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে ॥ 
মাঝে গোর! শিশু চারি পাশে। 
নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে ॥ 
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি। 
ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি॥ 


ধূ'ল মাখা সর্বগয় সহিতে কি পারে মায় 
বুকের উপরে লয় তুলি ॥ 

কাদিয়। আকুল ত।তে নামে গোরা কোল হতে- 
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি। 

হ|নিয়। মুরারি বলে এ নহে কোলের ছেলে 
সন্নযাপী হইবে গৌর হরি ॥ 


গোরা যবে বলে হরি হরি। 
শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি।॥ 
ঘন ঘন হরিবোল শুনি। 
কাপে কলি পরমাদ গণি ॥ 
মুরারি আনন্দে ভরপুর 
পাপের রাজত্ব গেল চুর ॥ 


উপরোল্লিখিত পদ হুইটাতে শ্রীচৈতন্তের বাল্যশীল৷ বণিত হইয়াছে । মুরারি গুপ্ত চৈতন্তদেব অপেক্ষা বয়সে 
বড় ছিলেন সেই নিমিত্ত তাহার শৈশবলীল! তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এন্ধপ অনুমান খুব যু'জসঙ্গত মনে হয়। 


গৌরপদতরঙ্গিনী-__৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস 
পর্দ ৪৮ 


সখি হে কেন গোর! মিঠুরাই মোছে। 
জগতে করিল দয়! দিয়! সেই পদ ছায়। 
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে ॥ 


গৌরগ্রেমে ঈপি গ্রাণ জিউ করে আনচান 
স্থির হুইয়৷ রইতে নারি ঘরে। 
আগে যদি জানিতাম পীরিতি না করিতাম 


যাচিঞ। ন! দিতু প্রাণ পরে ॥ 


আর্মি মরি তার তরে মেষদ না! চায় ফিরে 
এমন গীরিতে কিবা সুখ । 

চ1তক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে 
যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥ 

মুরারি গুপত কয় গীরিতি সহজ নয়। 
বিশেষ গৌরাঙ্গ প্রেমের আল।। 

কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর 
তবে সে পাইব! শচীর বাল! ॥ 


এই পদটী নাগরী ভাবের পদের অন্তর্গত হইলেও বিশুদ্ধ ভক্তি রসাশ্রিত পদ এবং ইহার মুরারি ভণিতার পদগুলি 


আলোচনা করিলে বিষয়ট! আরও সুস্পষ্ট হইবে। 


শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৬ঃ 


গৌরপদ তরঙি নী__৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছল 
পদ ৪৭ পদকল্পতরু ৭৫১ 


সখি হে ফিরিয়! আপন ঘরে যাও । ন। জামিয়| মূ লোকে কিজানি কি বলেমে|রে 
জীয়ন্তে মরিয়! যেই আপনারে খাইয়াছে ন! করিয়া শ্রবণ গোচরে। 
তারে তুমি কি আর বুঝা ও । স্রোত বিথার জলে এ তন্থুটী ভাসায়েছি 
ময়ন পুতলি করি লইনু মোহন রূপ কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 
হিয়ার মাঝ|রে করি গ্রাণ। খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
গীরিতি আগুন শ্বালি সকলি পুড়।ইয়াছি বন্ধ বিনা আর নাহি ভায়। 
জাতি কুল শীল অভিমান ॥ মুর।রি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হয় 


তার গুণ তিন লোকে গায়॥ 
এই পদটার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গ্রঠি ব্রজগে!পীদিগের আকর্ষণের ইঙগিতের মধ্য দিয়! নাগরী ভাবের পদের 
মুলতত্ব প্রচারত হঃয়!ছে। 
গৌরপদ ৬4! নী--৪র্গ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছু।স 
পদ ৮ পদক্ললতরু ২১২১ 


গদাধর অঙ্গে পু অঙ্গ মিলাইয়।। অনন্ত অন জিনি দেহের বলনি। 

বৃন্দ।বন গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ কত কোটি টাদ কাদে হেরি মুখখানি ॥ 
ক্ণে হ|সে ণে কাদে বাহ্‌ নাহি জানে। ত্রভুবন দরাবত এ দেঁ।হার রসে। 

রাধার ভাবে মাকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে ॥ না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে॥ 


এই গদটীতে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ বখিত হইয়ছে। পদটাতে প্রত্ক্ষদশিতার ছাপ গুম্পষ্ট। 
গোৌরপন্তরগিনা_€৫€ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস 
পদ ৪০ পদকল্প»র ২২৩১ 


প্রভুরে রাখিয়৷ শাস্তিপুরে | সন্ন)ান করিয়। প্রভু আইল! শাস্তিপুরে । 
শিত্য।নন্দ আইলেন নদীয়।নগরে | আমারে প।ঠাঞ! দিল! তে!ম! লইবারে ॥ 
ভ|বিয়া শচীর ছুঃখ নিত্য।নন্দ রায়। শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথ । 
পথমাঝে 'অবনীতে গড়াগড়ি যায়। অচেতন হৈ ভূমে পড়ে শচীমাতা ॥ 
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে । উঠাইল নিত্য।নন্দ চল শাস্তিপুরে। 

শুণি শচী ঠাকুর।ণী মাইণ! বাহিরে ॥ তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে ॥ 
দড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে শিস । শচী কীর্দে নিতাই কাদে নদীয়াশিবাসী। 
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্গয।স। বারে ছাড়িয়! মিমাই হইল সন্ন্যাসী ॥ 
কাতরে পড়িয়া ণচী দোখয়। নিতাই। কহয়ে মুরারি গোরাট।দে না দেখিলে। 
কাদি বলে কোথ! আছে আমার নিম।ই ॥ নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে ॥ 


না কারদিও শচীমাতা শুন মের বাণী। 
সন্ন্যাস করিল গ্রভৃ গৌর গুণমণি 
এই পদটাতে মুরারি গুপ্ত অত্যন্ত মর্দ্রম্পর্শী ভাষায় নিমাই-এর সন্নস গ্রহণের ঘটন। বিবৃত করিয়ছেন। 


প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন এমন মর্খম্পর্শী বর্ণন। সম্ভব নহে। 
৯ 


৬৬ প্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


গৌরপদতরঙ্গিনী--৫ম তরঙ্গ ৩য় উচ্ছল 
পদ ৪৬ পদকল্পতরু ২২৩৫ 


ধর ধর ধররে নিতাই আমার গৌরে ধর। গুনহ শ্রীবান, কৈর|ছে সন্নয।ম, ভূমিতলে গড়ি যায় 
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়! খারেক করুণা কর ॥ লোনার বরণ, ননীর পুতলিঃ ব্যথ। ন! লাগয়ে গ।য়।॥ 
আচাধ্য গৌলাই দেখিও নিমাই আমার আখির তার। শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্তন, হইল অধিক নিশ|। 
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্ডনে পরাণে হইব হারা কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি দেখহ মায়ের দশ] ॥ 


এই পদটীতে শাস্তিপুরে অস্বৈত চার্য্যের গৃহের অঙ্গনে মহা প্রভূর শিষ্যুদলসহ কীর্তন-নৃত্য বণিত হইয়।ছে। এবং 
মহাগ্রভুর ভাবাবেশে শচীমাতার উদ্বেগ যণাযথ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 

নিমাই-এর সন্নয।সের উল্লেখ পদটীতে পাওয়া যায় স্থুতরাং ইহ!র গ্ররুত অর্থ বোধ হয়, পরিচিত ভক্তমণ্ডলী হইতে 
বিচ্ছিন্ন গৌরাঙ্গ যাহাতে দেহে আঘাত ন! পান সেক্গগ্ত শচীমাতার উৎকণ্ঠা গ্রহাশ। 


গৌরপদতরঙ্গিনী--১ম তরল ৩য় উচ্ছাস 
পর্দ ৭১ পদ কল্প তরু ২৩৩৪ 


একদিন মমে আনন্দ বাঢ়ল নিতাই গোর রায় কেহ বোলে ইথে গেকুল হইতে 
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে নাটুয়া আইয়াছে পারা। 

বাজারে চলিয়। যায় ॥ চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে 
পথে হৈল দেখ। রূপ নাহি লেখ৷ মরুক মরুক জল ভরা ॥ 

দিঠি ফেলাইল গোরা গায়। বাহে বাহে ছান্দ। জাহ্বী সুকান্দ 
এহেন সময়ে যতেক নাগরী ভরিল যতেক নারী। 

জল ভবরিবারে যায়॥ হেরি গোর! পানে ভররল শয়ানে 


কহয়ে দাহ মুরারি ॥ 


এই পদটী আসলে শ্রাগৌর!ঙের রূপ বর্ণনার পদ, তবে ইহার মধ্যে নাগরী ভাবের ইঙ্গিতও আছে। 
এই পদটি কৃত্রিম বলিয়! মনে হয়। ইহার ম্থর অপেক্ষাকৃত লঘু । মুরারি গুপ্তের স্বভ।বলিদ্ধ ভাব-নিবিড়ত। 
এখানে নাই। গোর নিতাই-এর বাজারে নৃত্য ও তাঠা দেখিবার জন্ত ন।গরীদের ভিড় ঠিক খুটি বৈষুব ভাবের 


অন্তর্গত বলিয়! ঠেকে না। 


শ্বহম্পীন্চ্গন তন 


বংশীবদন এ্সিদ্ধ বৈষ্ণব গোৌর-লীল! পদ-রচয়িত। | ইহার সম্বন্ধে বংশীবিলাস পবংশীশিক্ষা [ বেণীমাথব দে 
কর্তৃক প্রকাশিত] গ্রন্থে ষে বিবরণ আছে এবং ইহার সন্বন্ধে পদকর্তা প্রেমদাস যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার 
সংক্ষিগুলার এই-বংশীবদন ছ+কড়ি চট্টোপাধায় নামক মহাতেজ! কুলীন ব্রাঙ্গণের পুত্র। এবং ইছার জন্ম 
১৪১৫-১৪২৭।২৮ শকের মধো হৃইয়াছিল। ছ”কড়ি চট্টোপাধ্যায় পূর্বে পাটুলী নামক স্থানে বান করিতেন কিন্ত 


শ্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৬৭ 


পরে তিনি কুলিয়৷ পাহাড় গ্রামে আসিয়! বাস করেন। বংশীবদন সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি মহাপ্রভূর 
সন্ন্যাস গ্রহণের" পর নবদ্বীপ গিয়া! বিষুপ্রিয়ার অভিভ।বকরূপে প্রভুর গৃহে বাল করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের এক 
দারুময় মৃ্তি স্থাপন করিয়া নিজে সেই বিগ্রহের সেবার্চনার ভার গ্রহণ করেন। প্রভূ মিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীন্্রশেখর পণ্ডিতের কন্ঠ! পার্বতী দেবীকে বংশীবদন বিবাহ করেন এবং তাহার ছুইটী পুত্র জন্মেঃ নিত]ানন্নদাল 
ও চৈতন্দ্াস। ১৪৭* শকের জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লাত্রয়দশীতে বংশীবদন দেহত্যাগ করেনঃ তখন তাঁহার পুত্রঙ্য়ের 
বয়ন যথাক্রমে ৭ ও ৫ বতনর। 

বংশীবদনের রচিত গৌরলীলার পদগুলি ভাব ও ভাষার দিক দিয়! অতিশয় মধুর এবং প্রত্যক্ষদর্শীর রচন। 
হিসাবে ইহাদের স্মূল্য নিরতিশয় অধিক। গৌরপদতরঙ্গিনীতে বংশীবদনের ৬টা ও শ্রীপদকল্পতরুতে বংশীবদন 
ভণিতার ২৫টী ও বংশীদান ভণিতার ১৭টা পদ ধৃত হইয়াছে । পর্দকল্পতরুর পদ সংখ্য--+২৬, ১৮৫৫, ২৫৬৪ এবং 
২৮৫১ এই চারিটী মাত্র পদ গৌরলীল! বিষয়ক, আর লবই ব্রজলীল! বিষয়ক। এই চারিটা পদ গৌরপদ- 
তরঙ্গিনীতেও ধূত হইয়াঁছ। আমরা নিয়ে বংশীবদমের এই চারিটী পদ ও গোৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত আরও ছুইটা 
গৌরলীল! বিষয়ক পদের আলে।চন। করিতেছি । 


গৌরপদতরঙ্গিমী--€৫ম তরঙ্গ দর্থ উচ্ছ্বাস 
পদ ৯ পদকল্পতরু ১৮৫৫ 


আর না হেরিব প্রনর কপালে অলক! তিলক্ষ1 কাচ। 
আর না ছেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ ॥ 

আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে সকল ভকত লৈয়া। 
অর না নাচিবে আপনার ঘরে আর ন! দেখিব চাঞা ॥ 


নিদয় কেশব ভারতী আলিয়া, মাথায় পাড়িল বাদ। 
গৌরাঙনুন্দর ন! দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ ॥ 
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাল রায় 
শাশুড়ী বধূর রোদম শুনিয়। বংশী গড়াগড়ি যায় ॥ 


আর কি ছুভাই নিমাই নিতাই ন।চিবেন 'এক ঠাঁই। 
নিমাই বলিয়! ফুকরি সদায় নিমাই কোথ।ও নাই ॥ 


এই পদটী বংনীবদনের সর্ধশ্রেঠ পদ । গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ-কাতরত। এই পদটাতে অতিশদ্ মর্মম্পশী 


ভ।ষ|য় ব্যক্ত হইয়াছে । 


শ্রীগৌরপদতরগিনী-_৪র্থ তরঙ্গ ১ম উচ্ছল 
পদ ৩* পর্দকল্পতরু, পদ ২৩ 
গোবিন্দ মুদঙ্গ লৈয়া বাজে তা তা থৈয়া থৈয়। 
করতালে অঞ্ধৈত চপল। 
হরিদাস করে গান শ্রীবাম ধরয়ে তান 
মাচে গোর! কীর্ডন মঙ্গল ॥ 
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বোল ঘনে খন 
কালি হবে কীর্তন মহোৎসব। 
আজি খোল মঙ্গলি রাখিবে আনন্দ করি 
ংশী বলে দেহ জয় রব॥ 
এই পদটাতে শ্রীগৌরাগের কীর্তমোৎসবের বর্ণনা! কর! হইয়াছে । পদটা যে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা তাহার 
গ্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পদটার মধ্যে শ্রীাচৈতন্তের বিশিষ্ট কীর্তন-সলীদিগের উল্লেখ আছে। 


জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ । 

গৌরাজ আদেশ পাঞ্া ঠাকুর অদ্বৈত যাঞ 
করে খেল মঙ্গলের সাজ ॥ 

আপিয়া বৈষুব সব হরিবোল কলরব 
মছেতৎসবের করে অধিবাস-। 

আপনে নিতাইধন দেই ম।ল|চন্দন 
করি প্রিয় বৈষ্ণব সস্তেোষ ॥ 


৬৮ শ্রীপ্রীগৌরাঙলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


শ্ীগৌরপদতরঙ্গিনী-_-৪র্থ তর, ৩য় উচ্ছাস 
পদ ১৯ পদকল্পতর, পদ ২৮৫১ 


ভাবাবেশে গোরাটাদ বিভোর হইয়।। ধবলী শাঙ্গলী বলি করয়ে ফুকার। 
ক্ষণে ডাকে ভাইয়। শ্রীদাম বলিয়। ॥ পুরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার ॥ 
ক্ষণে ডাকে স্বুবলেরে ক্ষণে বনুদাম। কাণিন্দী যমুনা! বলি প্রেমজলে ভাসে। 
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদ! বলরাম ॥ পুরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥ 


এই পদটাতে বংশীবদন শ্রীচৈতন্তের ভাবাবেশ বর্ণনাম়্ তাহা কষ্ণ1বতর-ভাবের ইঙ্গিত দিয়'ছেন। শ্রীকৃষ্ণ ষে 
্বয়ং শ্রীচৈতন্তের মুর্তি পরিগ্রহ করিয়৷ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বংশীবদনও তাহ। বিশ্বান করিহেন। 


শ্রীগোৌর্পদতরঙ্গিনী--৫ম তরঙ্গ, ১ম উচ্ছাস 
পদ ২৭ পদকল্পতরু, পদ ২৫৬৪ 


শচীর নন্দন গোর! ও টাদবয়ানে। ধাইল পণ্ডিত গৌপীদাস যার নাম। 
ধবলী শাঙগপী বলি ড|কে ঘনে ঘনে ॥ ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরম॥ 
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। দেখিয়া গৌরাঙ্গরপ গ্রেমের আবেশ । 
শিঙগার শব করি বদন বাজায় ॥ শিরে চুঢ়া শিখি পাখা নটবর বেখ। 
নিতাই টাদের মুখে শিঙ্গার নিশান। চরণে নুপুর সাজে সর্বাঙ্গে চন্দন। 
শুনিয়া! ভকতগণ প্রেমে আগোয়ান ॥ বংশীবদন কহে চল গোবদ্ধীন ॥ 
পদ ৩০ 
শ্রীনন্দ মন্দন শচীর দুলাল, চলে গেঠে পায় পায়। নবদীপ আজি গোকুল হৈল, যেন দ্বাপরের শেষ। 

রোহিণী কোঙ্গর নিত্যানন্দরায় ভাইয়ার অগ্রেতে ধায় ॥ , পরিকর শবে লইল পাচনি ধরিয়া রাখাল বেশ ॥ 

শ্রীদাম সাঙ্গাইত অভিরাম স্বামী গাভীবৎস লৈয়। চলে। আক আক রবে ছাইল গগন স্থুরগণ হেরি হাসে। 

সবল পণ্ডিত গৌরীদাল আলি তুরিত মিলিল দলে ॥ ত। সবার সহ গে।ঠেতে চলিল পার এ বংশীদাসে ॥ 


এই ছুইটি পরে বংশীবদন শ্রীচৈতন্তের গোষ্ঠয।ত্রার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্তেদেব ষে শকৃষ্জের বৃন্দাবন লীলার 
অনুরূপ নানাবিধ লীলাভ্িনয় করিতেন তাহার বর্ণনা অনেক গ্রত্যক্ষদর্শী কবির রচনায় পা1ওয়! যায়। বংশীবদনের এই ছইটা 
পদেও তাই গ্রত্যক্ষদণিতার ছাপ রহিয়াছে। 


শ্রীগৌরপদতরঙিনী--১ম তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস 


পদ ৮ 
জয়রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ রয়। তোমার চরণে, ভরসা কেবল, ন৷ দেখি আর উপায়। 
জয় নিত্যামন্দ চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবুন্দ - মোর ছুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া পায় ॥ 
সীতানাথ দেহ পদছায়। সদ। মনে রথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি। 


জয় জয় মোর আচার্য ঠাকুর অগতি পঠিত অতি। কহে বংশীদাস, পূর লব আশ, কি আর কহিব আমি। 
করুণ। করিয়! শ্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥ : | 
এই পদটাতে বংশীবদন গ্রীগৌরাঙ্গের ও তাহার ভক্তবুন্দের বনাম! গাঁন করিয়াছেন । 


্প্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৬৯ 


এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষীর পদ আলোচন। করিলে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হইয়। উঠে। ইহার! সকলেই 
শ্রীচৈতন্তের নদীয়া. লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কাঁজেই ইহার! লকলেই সন্নযাণ গ্রহণের খটম। পর্যাস্ত নদীয়াবিহার কালীণ 
ঘটনাবলী বর্ণন! করিয়াছেন। এই বর্ণনাভঙ্গী সহজ, সরল "এ আবেগপুর্ণ। ইহাদের পদের ভাষা! ও ভাব আড়ঘর- 
বঞ্জিত। কোথাও নুচিস্তিত দার্শনিক তত্ব ব্যাথ্য। বা! অযথা শব্দ বিন্তান বা উপম। বাহুল) দ্বার! ভারাক্রান্ত হইয়। উঠে 
নাই। ইছাদের পদ রচনায় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা সকলেই মহা গভূ শ্রীচৈতন্দেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়! 
উপালন| করিতেন, এবং তীহ|র ভূবনমোহন রূপ, হরিনাম কীর্তন ও ভাবাবেশে আকৃষ্ট হইয়। শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এইজন্ ইহাদের পদে কল্পনার আতিশয্য নাই, প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার থুটানাটা বিবরণ মাছে, শ্রীগৌরাঙ্গের অন্থপম 
দেহকাস্তির প্রতি &গীর আকর্ষণের সুগভীর উচ্ছল 'মাছে, তাহার নানারূপ ভাবাবেশের বিশদ অথচ যথাযথ বর্ণনা! আছে 
এবং তাহার প্রতি গ্রগঢ় ভর্তির প্রকাশ ও তীহার লহিত বিচ্ছেদে ভক্ত শিষ্ঞগণের অসহনীয় হদয়বেদনার 
উল্লেখ আছে। 


এই সকল কবি মুখ/ত গৌরাঙ্গলীলার কবি। ব্রজলীপগ।র পদ উহার! রচন। করিয়াছেন বটে, তবে তাহা সংখ্যায়: 


অল্প এবং ব্রজলীলার পদ রচন!র মধ্যেও ইহার সেই কল ঘটন! 'অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহার অন্ুবপ ঘটনা শ্ীচতন্তের 
জীবনে অনুষ্ঠিত হওয়! সম্ভব। ব্রজলীলর পদ রচনার মধ্যে এই সকল কবি কেবল মাত্র শ্রীরুষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাঁর ও 
তাহার সখীদিগের লী'লাবিহ|র বর্ণনা করিয়।ছেন। শ্রীরষ্ণের বাল্যলীলার বর্ণনায় পুতন। রাক্ষলী, অথানুর, বকাসর- 
বধের যে নকল বৃত্তান্ত আছে ব| গিরিগোবদ্ধন ধারণ, বিশ্বরূপদর্শন, যমলার্ভুননঙ্গ গ্রভৃতি যে সকল অলৌকিক ঘটনার বর্ণন 
আছে, এই সকল কবি ব্রঙ্গলীলার পদ রচনায়ও এই সকল ঘটনাকে বি্ষয়বস্ত্ হিলাবে গ্রহণ করেন নাই। তাহার 
কারণ আমরা পূর্বেই বলিয়।ছি। এই সকল পর্দকর্ত! ব্রজলীলার যে যে ঘটন! অৰণম্বন করিয়া পদ বচন! করিয়াছিলেন, 
সেই সকল ঘটন! ঠৈতগ্ঠলীপার পরিপোযক হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। ব্রজলীলার পদ এই পদকর্তার্দিগের রচন'কে 
ছুইভ|বে গ্রভাত্তান্বিত করিয়।ছিল। ইহারা শ্রীচৈতগ্ঠের নদীয়।লীপার পদ এমনভাবে বর্ণন। করিয়াছেন যে মনে হয় 
বং শ্রীকৃষ্ণ ভগব!ন নদীয়ায় চৈতন্-মবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়! পুর্বরন্স স্মরণের ফলে ব্রঙ্গলীলার নান। ঘটন! 
তাহার মন্তব্য জীবনে অন্ুষঠঠিত করিতেছেম। আবাব কতকগুলি পদে চৈতগ্ভলীলা এমনভাবে বণিত হইয়াছে, যাহাতে 
বুঝ| যায় যে এই বর্ণনায় ব্রঙ্গণীলা আরে।প কর! হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীচৈতগদেব যে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণের 'অবতার, এই ভাব 
প্রচার করিবার উদ্দেগ্ঠে ব্রঙ্গলীলর অনুকরণে চৈতন্থলীলার কতকগুলি পদ রচিত হইয়াছে । উদাহরণের সাহায্যে 
বিষয়ট। স্পষ্ট হইবে। 


লল্পহল্লি সবক্কান্র 
নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্তীর নাম-নাদৃশ্টের জন্ঠ তাহাদের রচিত পদগুলি মিশিয়! যাওয়ায় ঠিক কতগুলি 
ব্রজলীলার পদ লরকার ঠাকুরের রচন! তাহা নিশ্চয় করিয়! বলা কঠিন, তবে ক্ষণদ। গীত-চিন্তামণিতে 'রইক বিপত্তি শুনি, 


বিদগধ শিরোমণি... ইত্য।দি যে ব্রজলীল।রস বিষয়ক পদটী পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতা! নরহরি সরকার এবং. 


পদ1মৃতসমুঞ্জরে নরহরি ভণিতায় 'কিন। হৈল সই, মোরে কানুর গীরিতি... ইত্যাদি ব্রজলীলারল 'বিষক্নক পদের রচয়িত| 
ও নরহুরি সরকার। পদামৃতসমুদ্রের এই পদটী চণ্তীদাসের ভণিতায় পাওয়। যায়, কিন্তু পদামৃত সমুদ্রে ইহা নরহরির 
ভণিতায় থাকার দরুণ ইহাকে নরহরি সরকার ঠাকুরের রচন! বলিয়! শ্বীক!র করিতে হইবে; এই পদটীর অস্তণিহিত 
ভাব বিচার করিয়। দেখিলে দেখ! যায় যে এই ভবই মরহবি মরকারের কৃষ্ণ-উপামনার মূল অবলম্বন। নরহরি দরকার 


সি 


৭০ প্রীপ্রগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


রাধ।ভাবের সাধক এবং গৌর গদাধর উপালনার" প্রবর্তিক। 
মূল রহিয়াছে । আমর! নিয়ে পদটী উদ্ধৃত করিয়! দিতে ছি-_- 


কিনা হৈল সই, মোরে কানুর গীরিতি। 
আখি ঝুরে পুলকিত গ্রাণ, কানে নি'ত॥ 
খাইতে সৌয়।ত নাই নিদ গেল দুরে। 
নিরবধি প্রাণ মোর কা, লাগি ঝুরে। 
যেনা জানে এনারস সেই আছে ভাল। 


পদ্ামূতসসুদ্র অথ স্বাধীনতৃ কা ১৩ 


এই পদ্দটার মধ্যে নরহরি সরকারের উপাসন! পদ্ধতির 


মরমে রহছল মোর কাহ, প্রেম শেল।॥ 
নবীন পাউথ মীন মরণ ন। জানে। 
শ্।ম অনুরাগে চিত ধৈর্য ন! মানে ॥ 
আগমে পীরিতি মোর নিগমেতে। স।র। 
কহে নরহরি মুঞ্চি পড়িলু পাথার। 


ক্ষণদা গীত চিত্ত।মণির পদ্দটাও নিয়ে টদ্ধত ও সম।লোচিত হইল :__ 


র!ইক বিপত্তি শুনি খিদদগধ শিরোমণি 


পুছই গদগদভাষা। 


নিজ মন্দির ত্য চলু নব ন|গর 


পুনঃ পুনঃ পরশই নাসা ॥ 


বিছুরল চরণ রণিত মণি মীর 


বিছুরণ মুরণীক রন্ধে। 


বিছুরল বেশ বসন ভেল বিগলিত 


বিগলিত শিখিপুচ্ছ চন্দ্র ॥ 


মলয়জ পরিমলে দশদিশ আমোদিত 
য|মিনী বহে অতিপুঞ্জে। 

লালস দূরশ পরশে দুহু আকুল 
চিরদিন মিলন কুঞ্জে॥ 

দুম মুখ হেরুই অথির' ভেল ছুছ' তনু 
পরশিতে ভুজে ভুজে কাপ। 

নরহরি হাদি মাঝে অপরূপ জাগল 
জলধর বিধুবর ঝঁপ। 


উপরোক্ত পদের মধ্যে শ্রীর|ধিকার বিরহ এবং সেই বিরহঙ্গনিত ক্লেশের জগ্য এ্রুকৃষ্ণের উদ্বেগ যে ভাবে 
বণিত হইয়!ছে, এই ভাব সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্বের পরিপোষকরূপে গৃহীত হইতে পারে। ভক্তের সহিত 
ভগব।নের গভীর অনুরাগের সম্পর্ক এবং ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না 
ভক্তের লহিত মিলিত হইবার আক।জ্ষায় ছুটিয়া৷ আসেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্বের রূপকের সাহায্যে এই ধর্্মতত্ব গ্রচার 


কর!ই শ্রীঠৈতন্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল। 


আজ্ঞে মো জ্ম 


ব।মুদেব .ঘ।ষণ ৯৫টী পণ? শ্রীত্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহার মধ্যে একটামাত্র পদ ব্রজলীপা বিষয়ক। 


সেই পদটী এই £__ 
শশ্রীপদ কল্পতরু ১৩৩৯ 


কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে । 
দধি দুগ্ধ ঘ্বৃতঘোল মথুরায় বেচিবারে ॥ 
সাজাইয়! পসর| রাই দিল দাসীরে মাথে, 
চলিল! মথুরার দিকে রঙ্গিয়। বড়াই স্থে ॥ 


পথে যাইতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ। 
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ ॥ 
নম্বীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে। 
চঞ্চল! হুরিণী যেন দীগ নেহারে ॥ 


গৌরাজগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৭১ 


হের কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে 
তড়িতে জড়িতে যেন নব জলধরে ॥ 
তাহার উপরে শোভে নব ইন্ত্রধনু। 
বড়াই বলে চিহ্ব না নন্দের বেট কানু 


মথুর|য় বিকে যাইতে আর পথ নাই। 
পাতিয়! মঙ্গল ঘট বস্তাছে কানাই ॥ 
বাসুদেব ঘেষ কহে দধির পলা রিণি। 
পাতিয়। মঙ্গল ঘট বপিয়াছে দানী ॥ 


ঠিক এই পদটীর অনুকরণে বাস্থদেব ঘোষ রচিত শ্রীঠৈতন্তের দানলীলার পদ পাওয়া যায়। 


শ্রীশ্ীপদ কল্পতরু পদ ১৩৬৮ 
গৌরাঙ্গ টা্দর মনে কি ভাব উঠিল। 
নদীয়ার মাঝে গোর! দান লিরজিল 
কি রলের দান চাহে গোর! দ্বিজমণি 
বেত্র দিয়া আগুলিয়! রাখয়ে তরুণী 


দান দেহ দান দেহ বলি গোর! ডাকে । 
নগরের নাগরী শব পড়িল বিপাকে 
বষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান। 
সেভব পড়িল মনে বাসুঘে।ষ জান ॥ 


এই ধরণের পদ ভিন্ন আমর! বান্থঘোষের এমন কতকগ্াল পদ [নিয়ে উদ্ধত করিয়া দতে'ছ যাহাতে স্পষ্টই 
বোঝ। যায় যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সর্বস্ব (শ্রীগাধিকার অনুরাগ ব! গোপীদগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ, বা 
সখাদ্দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার ) এই লকল পদের অন্তনিহৃত ভাবের মুল । 


শ্রীশ্রীগৌরপদতরঙগি নী-- ৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস 
পদ ৩৩ 


গোষ্ঠলীল! গোরাটাদের মনেতে পড়িল । 


ধবলী শ।ঙলী বলি লঘনে ডাকিল ॥ 

শি বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি । 

হৈ হৈ করিয়৷ ঘন ঘুরায় পচনি ॥ 
পদ ৩৮ 


না জানিয়ে গোরাটাদের কোন ভব মনে 


স্থরধুনী তীরে গেল সহচর সনে॥ 
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়।। 
নৌকায় চড়িল গোর! প্রেমাবিষ্ট হৈয়! ॥ 


আপনি কাগ্ডারী হৈয়া বায় মৌকাখানি। 


ডুবিল ডুবিল বলি লিঞ্চে লবে পানি ॥ 
পদ ৪২ 

সোঙ্গরি পৃরুবলীল! জ্রিভঙগ হইয়! | 

মোহন মুরলী গোর! অধরে লই! ॥ 

মুরলীর রন্ধে ফুক দিল গোরাট।দ ৷ 

অঙ্গুলি নাচাঞা করে সুললিত ছাদ ॥ 
পর্দ ৪৬ | 


বুন্দাবনের লীল। গোরার মনেতে পড়িল। 


যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল ॥ 


গামা সুনারানন সঙগেতে মুকুন্দ। 
গৌরীদান আদি সবে পাইল আনন্দ । 
বান্ুদেব ঘে।ষ গায় মনের হগিষে। 
গোষ্ঠলীল! গোর।টাদ কিল গ্রকাশে। 


পারিষদগণ “ব হরি হরি বোলে। 

পুরুব স্মরিয়া কেহ ভাসে গ্রেমদলে ॥ 
গদাধরের সুখ হেরি মনে মনে হাসে। 
বাসুদেব ঘেষে কহে মনের উলাসে ॥ 


নগরের লোক ষত শুনিয়া! মোহিত । 
স্থুরধুনীতীবে তরুলতা পুলকিত ॥ 
ভুবন মোহন গোর! মূরলীর স্বরে 
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি চলিতে পারে 


ফুলবন দেখি বুন্দাবনের সমান। 
সহচরণণ গোপী সম অনুমান ॥ 


৭২ শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


খোল করতাল গোর! সমেল করিয়]। ঝ।ন্দেব ঘে।ষ তাহে করয়ে বিলাস। 
তার মাঝে নাচে গোর] জয় জয় দিয়া ॥ রানরস গোরাটাদ করিল গ্রকাশ॥ 
বল! বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবন-লীলার গেষ্টলীল।, নৌকালীগা, বংশীবাদন এবং রাসলীল। উপরোল্লিখিত চ।রিটা 
পদ্দের পরিপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছে । আমর| ঝাস্থদেব ঘোষ রচিত শ্রীচৈতন্তের ভাবাবেশের এবং নাগৰী ভাবের 
দুইটী পদ উল্লেখ করিয়! দেখ।ইতে চেষ্টা করিব শ্রীকৃষ্ণের রাধ।বিরহ এবং গে।পীদ্িগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ কি ভাবে 
এই মকল পদের পরিপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছে। 


শ্ীগৌরপদতরঙিনী--ওয় তরজ ২য় উচ্ছাস 


পদ ১৯ 
সজনি লো গে।রারূপ জন্ু কাচা মোন] । নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশরা। 
দেখিলে নারীর মন ঘরেতে টি'কেনা ॥ ষে দিকে চাই দেখিতে পাই শুধুই সেই গে|রা ॥ 
বক! ভূরু বাকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা। চিন চিন লাগে কিন্তু চিনতে না! যায় পারা । 
ও রূপে মম দিলে নই কুলমান থাকে ন|॥ বাস্থ কহে নাগরী এ গোপীর মনচোর! ॥ 


৪র্ঘথ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস 


পর্দ ২৪ 

হরি হরি গোর| কেন কীদে। সোঙ্গরি বৃন্দাবন মিশ্ব।সই পুন: পুন: 
নিজ মহচরগণ পুছই কারণ আপনার অঙ্গ শিরখিয়া। 

হেরই গোরামুখ চাদে ॥ ছুইহাত বুকে ধরি রাই রাই করি 
অরুণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল দুম ধরণী পড় মুরছিয়! ॥ 

ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি। তহি' প্রিয় গদাধর ধরিয়। করল কোর 
খেছন শিখিল গ1থল মোতিম ফল কহয়ে শঅবণে মুখ দিয়া। 

গময়ে উপরি উপরি ॥ পুন: অট্ট অট্ট হাসে জগজনমন তোষে 


বাস্থঘোষ মরয়ে ঝুপিয়। ॥ 


গোন্িম্দ হ্যোস্ব 
গোবিন্দ ঘোষের নামাঙ্কিত যে ৬্টী প? শ্রীহীপদক্ল্পতরুজে উদ্ধৃত হইয়ছে, তাহার মধ্যে 'একটীও ব্রজলীল৷ 
বিষয়ক নহে, তবে এইগুণির মধ্যে শ্ীচৈতগ্তের ভাবাবেশের একটা পদ আছে, শ্ীরুষ্ণের বৃন্দ।বনলীল। যাহার মূল অবলম্বণ 
বলা যায়। নিয়ে পদটা প্রদত্ত হইল £-_- 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী--৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস 
পদ ১৫ শ্রীশ্রীপদ কল্প তরু, পদ ২১২৮ 


শ্রীদাম সবল সঙ্গে যে রঙ্গ করিনু রঙ্গে রাসরস বৃন্দাবন গ্রিয় সখালথীগণ 
বলি পন করে উতরোল। উপজয়ে প্রেমতরঙগ। 
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর হরি বাসুঘোষ র|ম|নন্দ শ্রীরাম জগদানন্দ 


পড়ে পন গদাধর কোল।॥ ন[চে পন ণরহরি সঙ্গ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৭৩ 


রাধাভাবে বিভে।র 
রাধ! নাম জপে অনুক্ষণ। 
ললিত। বিশাখা বলি 
কাহা মোর গিরি গোবদ্ধিন ॥ 


বরণ হইল গোরা কীহ! যমুমার তট 


পু যান গড়াগড়ি এ দীন গোবিন্দ ঘেষে 


কাহা মোর বংশীবট 
বলি পুন হরল চেতন। 
না৷ পাওল লবলেখে 
ধিক রহ এ ছার জীবন।॥ 


বব ঘোষ 


শ্রীপ্রীপদকল্পতরুতে মাধব ঘে।ষ ভণিতায় যে ৭টা পদ দেওয়া আছে তাহার মধ্যে ৩টা পদ ব্রঙ্গলীল। বিষয়ক 


পদ ৬৬, 
নিজ নিজ মনির , যাইতে পুন পুন 
ছভ ছুছ' বদন নেহারি 
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি 
নয়নে গলয়ে ঘন বারি। 
মাধব হামার বিদায় পায়ে তোয়। 
তোহ।পি প্রেম সঞঞ- পুন চাল আয়ব 
নব দর্শন শাহ মোয় ॥ 
কাতর নয়নে নেহারিতে দ্ুহু ছুই। 
উপল গ্রেমতরঙ্গ । 
মুকছ পড়ু মাধব 
কবে হবে তাকর প»ঙগ 


৬ 


মুরছল রাই 


পর্দ ১৫৩৯ 
গিরিষ লময় গৃহ মাহ। 
ষশেোমতি হুরিষ বাড়াহ 
কহি লব গে।কুল লোকে । 
নিজ সুতে করু অভিষেকে ॥ 
গিরিষ তপন ভয় লাগি। 
বালই কুসথম পরাগি ॥ 
সুশীতল বারি মধুর। 
কলস কলস ভরি পূর।॥ 
পদ ১৯২৮ 
শকতি খীন অতি উঠই না পারই 
কাতরে লখামুখ চাই। 
পরশি ললাট করহি মুখ ঝীপল 


তুয়ামুখ হৃদি অবগাই॥ 
১৩ 


ললিতা ন্ুমুখি স্বমুখি করি ফুকরত 
রাইক কোরে আগোর 

কানু করি ফুকরত 
ঢরকত লোচন লোর॥ 
কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ 
কতি গেও লোকক ভীত। 

আব্ভ শাহি সমুঝল 

উদভট মুগধ চরীত ॥ 


সহচরি কানু 


মাধব ঘ'ষ 


মঙ্গ়জ কপূর মিশাই। 
হিমকর শীকর সাই ॥ 
রতন বেদী নিরমাণ। 
তাহি আনওল কান॥ 
বাদিত তৈল লাগাই। 
দাস দাসীগণে আই ॥ 
শির পরে ঢালত বারি। 
মাধব ঘোষ বলহারী॥ 


মাধ করুণাঁকি লব তোহে মাই। 
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ 
এ ছুহ' পদ দরশাই ॥ 


৭8 শ্ীপ্ীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


রই উপেখি ধরণী পরে লুঠই এতদিনে মবমী দশ! পরি পৃরল 
কত কত সারঙ্গ নয়নী। শ্বস বহই উধ মন।। 
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত মাধব ঘোষ কালিদহে পৈঠব 


জিবইতে সংশয় জানি বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত ॥ 


উপরোলিধিত ব্রঙ্গলীলার পদটা অনুকরণে মাধব ঘোষ শ্রীচৈতগ্ঠের বিরহে বিষুঃপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা! করিয়া পদ 
রচনা করিয়াছেন। নিয়ে সেই পদটী উদ্ধৃত হইল :-- 


শ্ীপ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী-- ৫ম তরঙ্গ ৪র্থ উচ্ছু!স 
পদ ৩২ পদকলপতর, পদ ২২৭? 


অবল! সে বিষুগরপ্রয়। তুয়া গুণ লোঙ্গরিয়। 
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে। 
চৌদিকে লখীগণ ঘিরি করে রোদন 
তুল ধরি নাসার উপরে ॥ 
তুয়। বিরহানলে 
দেহছাড়া হইল পরাণি। 
নদীয়! নিবালী যত তার! ভেল মুরছিত 
ন। দেখিয়। তুয়া মুখখ|নি । 


অস্তর জর জর 


শচী বুদ্ধা আধমরা 'দেহ তার প্রাণ ছাড়! 
তার গ্রতি নাহি তোর দয়া । 

নদীয়! সঙ্গীগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ 
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥ 

যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর 
শ্বান বহে দরশন আশে। 

এ দেহে রমিক বর চলহে নদীয়াপুর 
কহে দীন এ মাধব ঘোষে ॥ 


ন্হ্বান্ম্দ আগ 


্প্রীপদ কল্পতরুতে রামানন্দ বস্তুর যে কয়েকটা পদ উদ্ধৃত হইয়।ছে তাহার মধ্যে চারিটা পদ ব্রজলীল! বিষয়ক । 


পদ ১৪৫ 


তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী। 
পাছে লোক মাঝে মোর হয়;জানাজানি ॥ 
শান মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে 
নিন্দে তনু নাহিক বসন 
শ্াম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর 


মুখ ধরি করয়ে চু্বন।॥ 

বলি নুমধুর'বোল পুন পুম দেই কোল 
লাজে মুখ রহিলু' মোড়াই। 

আপন! করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন 
বলে কিন যাচিয়া৷ বিকাই। 


চমকি উঠিল জাগি কাপিতে কাপিতে সখি 
যে দেখিমু সে মহে মতি। 
আকুল পরাণ মোর ছনয়নে বহে লোর 


কহিলে কে যায় পরতীতি ॥ 


কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী 
কত রঙ্গ ভঙ্গিম! চালায় । 
কহে বনু রামানন্দে আনন্দে আছিল শিন্দে 


কেম বিধি চিয়াইল তায় ॥ 


শ্ীশ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৭৫ 


পর্দ ৬৫২ 
মলয়জ মিলিত , যমুনা জল শীতল 
বংশীবট নিরমাণ। 
মিকটহি নীপ কদম্বতর কুনুমিত 


কোকিল! ভ্রমর! করু গান ॥ 
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তু 
বামে রলবতি রাই। 
পদ ৬৫৯ 

প্রাণনাথ কি অজু হইল। 

কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহ!ইল। 
মুগমদ চন্দন বেশ গেল দূর। 

নয়নের কাজর গেল [থির সিন্দুর ॥ 

যতনে পরাহু মোর নিজ আভরণ। 

সঙ্গে লইয়া চল মেরে বঙ্কিম লোচন॥ 


পদ ৭৮৬ 
মলু' মলু শ্যাম অনুরাগে । 


মনোহর মধুর মূরতি নব কিশোর 
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ 

জীতে পাসরিতে ন।রি বল ন৷ কিবুদ্ধি করি 
কি শেল রহল যোর বুকে। 

বহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে ন! বাহিরায় 
অন্তরে জলয়ে ধিকে ধিকে ॥ 

চরণে চরণ খুঞ। অধরে মুরলী লৈয়। 
দড়াইয়া তেরছ ময়ানি। 


একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির 
কাঞ্চমে রতম মিশাই ॥ 
দু তনু এক মন নিঝিড় আলিঙ্গনে 


দু জন একই পরাণ॥ 
বন্থু রামানন্দ ভণে তুলন। না হয় মনে 
রূপের নিছনি পাঁচ বাণ। 


তোমার পীতবনন আমারে দাও পরি। 

উভ করি বান্ধ চু'ড়া অউলায়্যা কবরী ॥ 
তোমার গলের বনমাল! দ।ও মোর গলে। 
মোর প্রিয় সখ। কৈয়ো সুধাইলে গোকুলে ॥ 
বসু রামানন্দ ভণে এমন গীরিতি 

ব্যান্ব হরিণে যেন তোমার বসতি 


অঙ্কুলি লোলাইয়। শাম কিজানি কি দেখাইল 
সে কথ পড়য়ে নদা মনে ॥ 

কিছু না মে।র সহে গায় কেবা পরতীত বায় 
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞ্ও ধরি। 

বনু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি 
গোপতে গুমরি মরি মরি ॥ 


উপরো।্লিখিত ব্রজলীলার পদ কয়টা রামানন্দ বন্থুর অন্যান্ঠ চৈতন্তলীগ|র পদের প্রত্যক্ষ অবলম্বন স্বরূপ গৃহীত 
হয় মাই বটে তবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অন্থান্ত ঘটনা! যে তিনি তাহার চৈতগ্ুলীলার পদের পরিপোষ করণে 
গ্রহণ করিয়।ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটা পদ নিম্নে উদ্ধত হইল :-_ 


শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী--৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছ্বাস 

পদ ১৮ শ্রীন্্রীপদ কল্পতরু, পদ সংখ্য। ২৬১৫ 
সুরধুনীতীরে আজ গৌরকিশোর। 
ঝুলন রঙ্গ রসে পছ' ভেল ভোর ॥ 
বিবিধ কুম্থমে সভে রচই হিন্দোল। 
সব সহচরগণ আমন্দে বিভোর ॥' 


ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ । 

তাহে কত উপকয়ে প্রেম তর ॥ 
মুকুন্দ মাধব বানু হরিদাস মেলি। 
গাওত পুরুব রভসরম কেলি ॥ 
নদীয়া নগরে কহ এঁছে বিলান। 
রামানন্দ দান করত মোই আশ॥ 


৭৬ প্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পদ ৪০ পর্দকল্পুতর ১৪১৭ 


আরে মোর আরে মোর গৌরাঙল রায়। কেহ করে উতরোল ঘন ঘম হরিবোল 
সুরধুনী মাঝে যাঞ। নবীম নাবিক হৈয়। ছুকুলে নদীয়ার লোক দেখে। 
সহচর মিলিয়! খেলায় ॥ ভুবনমোহন নাইয়া দেখিয়৷ বিবশ হৈয়। 
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পূরুব রভস রঙ্গে যুবতী তুলিল লাখে লাখে 
নৌকায় বলিয়া করে কেলি। জগজন চিত চোর গৌর সুন্দর মোর 
ডুবু ভুবু করে না বহয়ে বিষম ব! যেকরে তাহাই পরতেক। 
দেখি হাসে গোর! বনমালী ॥ কহে দীন রাম।নন্দে এছেশ আনন্দ কন্দে 


বঞ্চিত রহিনু মুই এক ॥ 


বল! বাহুল্য, উপরোক্ত ছুইটী পদের প্রথমটীর অবলম্বন শ্রীরুষ্ণের ঝুলন-য।ত্রা এবং দ্বিতীয়টার অবলঘ্বন শ্রীকষ্ণের 
নৌকালীল!। 


শ্পিনানন্দ সেন্ন 


শীশ্রীপদ কল্পতরুতে শিবানন্দ ও শিবাইদাস ভণিতার মোট স্টা পদ উদ্ধত হইয়াছে । এইগুলির মধ্যে শিবাইদাল 
ভণিতার পদগুলির মধ্যে শিবানন্দ আচার্য চক্রবর্তীর রচনাও আছে। শ্রীন্পদকল্পতরুতে উদ্ধত শিবাইদাস ভণিতার 
৫টাপদ সংখ্যা--১১৩২, ১১৩৬, ১১৩৫) ১১৭৮ ও ১২৩১ ব্র্জলীলা। বিষয়ক | এই পদগুলি শিবানন্দ আচার্ধ্য চক্রবস্তীর 


রচনা । পদগুলি নিয়ে উদ্ধত হইল। 


পর্দ ১১৩২ 
জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে। * লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে 
উপনন্নদ অগ্ডিনন্ব . সনন্দ নন্দন নন্দ নন্দের জননী নাচে বরীয়লী বুডিয়া রে ॥ 
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তু'লয়ারে॥ যত বুদ্ধ গোপনারী জজক!র ধ্বনি করি 
নাচেরে সাচেবে শন্দ সংজ লঈয়া গোশবৃন্দ আশীষ করয়ে শিশু বেছ়িয়। রে। 
হাত *ঠি গান্ধে শার কপয়া বে। নর্তক বাদক *ত নাচে গায় শত শত 
ক্ষণে নাচে ক্ষেণে গায় কতক] গৃহেতে ধায় ধেন্ু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়ারে। 
গিরয়ে বালক মুখ হেরিয়! রে ॥ ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব 
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনণী পরে -.. এদাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে ॥ 
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে। 
পর্দ ১১৩৩ 
স্বর্গে ছন্টুভি বাঁজে নাচে দ্নেবগণ। - হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থেয়া থৈয়া ॥ 
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভূবন ॥ দধিহ্দ্ধঘ্ব তঘোল অঙ্গনে ঢালিয়]। 
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্ত্র। নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়! ॥ 
গোকুলে গোয়াল! নাচে পাইয়। গোবিন্দ ॥ আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল। | 


মদের মন্দিরে গোয়াল আইল ধাইএা! | এ দাল শিবাইর মন ভূলিয়। রছিল॥ 


জ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পদ ১১৩৫ 
যোগমায়! ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী। 
দেখিয়া! যশোদাপুত্র নন্দ গৃহে আলি ॥ 
সভে সাবধান করি যশোদ।রে কহে। 
বহু গুণে এ হেন বালক মিলে তোহে॥ 
পর ১১৭৮ 
নন্দরাণি গে! মনে না ভাবিহ কিছু ভয়। 
বেলি অবদানকালে গোপাল আনিয়। দিব 
তোর আগে কহিনু নিশ্চয় ॥ 
ঈপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে 
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর মনী। 
আমর জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে! গে 
জীবমের জীবন নীলমণি ॥ 


পদ ১২৩১ 


নানা খেল! খেলা! শ্রমযুত হৈয়! 
বসিল! তরুর মূলে। 
মলয় পবন বহয়ে সঘন 
শীতল যমুনা কুলে ॥ 
ছরমে ঘরমে আলগে বলাই 
শুইলা সুবল কোরে। 
কানাই দেখিয়। আকুল হৈয়া 
পদ সম্বহন করে ॥ 


বহু আশীর্বাদ কৈল। হরধষিত হৈয়।। 
রূপ নিরখয়ে মুখে একদিঠে চাইয়া! ॥ 
এ দস শিবাই বলে অপরূপ হেরি। 
দেখিয়া বালক ঠ।ম যাঙ বণিহারি ॥ 


সকালে আমিব ধেন্ু বাজাইব শিঙ্গবেণু 
গোচারণ শিখ।ইব ভাইয়েরে। 
গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বৃত্তি 
বসিয়! থ|কিতে নাই ঘরে॥ 
শুমিয়া বসাইর কথ। মরমে পাইয়। বে! 
ধারা বহে অরুণ নয়ানে। 
এ দাস শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেমজলে 
হেরইতে কানাইর বয়ানে ॥ 


নবীন পল্লব লইয়। শ্রীদাম 
সঘনে করয়ে বায়। 
বসন ভিজা এ যতনে আনিয়। 
মোছায় বলাইর গায় ॥ 
শরম দুরে গেল শীতল হইল 
বলরামের শ্রীল ॥ 
সব সথাগণ হরধষিত মন 


শিবাই দেখয়ে রঙ্গ । 


৭৭ 


বলা বাহুল্য, শিবানন্দ ওণিতার এই পাঁচটা ব্রজলীল| বিষয়ক পদের মধ্যে গ্রথম ৩টা শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব বর্ণনা 
এবং পরের দুইটী গোষ্ঠলীলার পদ । এই পদগুলি চৈতগ্তলীলার পদের প্রত্যক্ষ অবলম্বনরূপে গৃহীত হয় নাই বটে, 
তবে ব্রজলীলার অন্ত ঘটন! শিবানন্দ ভণিতার পদে চৈতগ্তলীলার পরিপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছিল, এবং এই পদগুলি 


শিবানন্দ লেনের রচন। হওয়াই সম্ভব । 


শ্রীগৌরপদতরঙগিনী_-€ম তরঙ্গ, ১ম উচ্ছ্বাস 
পদ ৬১ 
হোলি খেলত গৌর কিশোর । 
রসবতী নারী গদাধর কোর. ॥ 
ন্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর । 
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর 


উদ্দাহরণম্বরূপ নিয় লখিত পদটার উল্লেখ কর! যাইতে পরে £-- 


ব্রজরল গাওত নরহরি সঙ্গে । 

মুকুন্দ মুরারি বানু নাচত রঙে। 
খেণে থেণে মুরছই পণ্ডিত কোর। 
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর ॥ 


৭৮ প্ীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


নিকুঞ্জ মন্দিরে পভ কয়ল বিহার 
ভূমে পড়ি কহে কহ! মূরলী হামার ॥ 
কাহ! গোবদ্ধন যমুনাক কূল। 


এই পদটা শ্রীকৃষ্ণের হোলি-উৎসব। 


কহ! মালতী যূথী চম্পক ফুল॥ 
শিবানন্দ কহে পুর শুনি রসবাণী। 
ধহা গছ" গদাধর তার! রসখনি ॥ 


লল্পমমানন্দ েন-কনির কর্ণপুক্প 


পরমানন্দ সেন রচিত পদগুলির মধ্য শ্ররীস্্রীপদ কল্পতরুতে উদ্ধৃত পদ সংখা। ১৮৩, ১৫৮৫, ২৮৫৮, ২৮৭১) ২৯০৬ 


পদগুলি ব্রজলীল বিষয়ক । 


পদ ১৮৩ 
কানুক নিঠুর বচন শুনি সে লখী 
আওল রাইক পাশ। 
পম্থ ঘটিত ছথ লোচন ছলছল 
কহুতহি গদগদ ভাষ ॥ 
সুন্দরি দূর কর কানু আশোয়াস 
এঁছে নিঠুর সঙ্গে হেত মহে সমুচিত 
ন! পূরব তুয়া৷ অভিলাষ ॥ 
পদ ১৫৮৫ 


আজু বনি নব অভিষেক গোবিন্দ কি 
পরমমন্দ প্রেমনুখ কদকি॥ 

মলকত নীল নলিনী মুখ শোহ! 
হেরইতে অখিল ভূবম মন মোহ! ॥ 
গোরস দধিঘ্বত হলদিক নীরে 

গাগরি ভরি ভরি ঢারই শিরে ॥ 


পরা ২৮৫৮ 
আরতি যুগল কিশোর কি কীজে। 
তনুমন ধনু নিছায়রি দীজে ॥ 
পছিরণ নীল পীতান্বর শাড়ী। 
কুঞ্জবিহারিণী কুঞ্জবিহারী ॥ 
রবি শশী কোটা বদন অছ্ভু শোভ!। 
যে নিরখিতে মন ভেল অতি লোভ ॥ 


তোহ।রি নিদান হাম কত যে শুনায়লু 
তাহে যেস্থকঠিন বাণী। 

সো হাম তুয়। পায় কতয়ে নিবেদব 
কহুইতে দহয়ে পরাণী॥ 

এছন বচন রাই তব দোতি মুখে 
শুনইতে মুরছিত ভ্ডেল। 

ইহ পরমানন্দ দাঁসক হাদি মাহা 


কে জানি রোপল শেল ॥ 


বাজত ঘণ্ট। তল মৃদগ 

জয় দেই সুর নারীগণ রজ ॥ 
বলি বাল যা! তহি চরণ।রবিন্দ। 
পরমানন্দকে পু” শ্রীগে।বিন্ন। 


রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি। 
ডগমগ ছু তনু ঝলকত জ্যোতি । 
নন্দমন্দন বৃষভানু কিশোরী । 
পরমানন্দ পন যঙ বলিহারি॥ 


প্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পদ ২৮৭১ 
আরতি জয় বুষভান্থ কুমারি । 
ঝলকত মুখশোভ। উজিয়ারি ণ 
কপূরক বাতী রতনকে থারি। 
করে সই ললিত! প্রাণ পিয়ারী॥ 
বদন কমল লঞ্চে কর মিছয়ারি | 
লহচরিগণ করু জয় জয় কারি ॥ 
পদ ২৯*৬ 
দুহ' অতি কাতর কুপ্জসে নিকদল 
যত লহচরিগণ মেলি 
দুহুজন নয়নে প্রেষ্ষজল ঝর ঝর 
এঁছমে গৃহে চলি গেলি। 
কিয়ে রাধামাধব লীলা 
সোঙ্গরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর 
গলিগলি ষ।'ওত শিল। ॥ 


মঙ্গল গাওত দেই করতারি। 
বারখে কুসুম নব নবীন কুমারী ॥ 
চরণকমল সুখ চান্দ নেহারি। 
পরমানন্দ জীবন বলিহারি ॥ 


বিমনহি নিজ নি মন্দিরে ছুছুজন 
শুতল পালস্ক শয়ান। 

লখিগণ নিঙ্গ নিজ মন্দিরে ঘুমল 
প্রছন ভেল বিহান। 


গুরুদন গাগল সুর উদয় কৈল 
সব ভেল পরকাশ। 
শ্রীপ মঞ্জরী চরণ হৃদয়ে ধরি 


কহে পরমাণনা দস ॥ 


৭৯ 


উপরোল্লিখিত প।চটা ব্রঙ্গলীল। বিষয়ক পদের একটাও পরমানন্দ দ।ম তাহার চৈতন্থলীলার পর্দের অবলম্বন হিলাবে 
গ্রহণ করেন নই, তবে তাহার রচিত শ্রীচৈতন্তের ভাবাবেশের পদে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্(বনলীল।র ইঙ্গিত অতিশয় স্পষ্ট | নিম্নে 


পদটী উদ্ধৃত হইল”:- 


শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী--৪র্থ তরঙ্গ, ৩য় উচ্ছ্বাস 
পদ ৭ পদকল্পতরু ২১২* 


গোর তনু ধুলায় লোটায়। 
ডাকে রাধ। রাধ! বলি 
পীতবসন বংশী চায়। 
ধরি নটবর বেশ 
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা । 
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম করি 
চাহে গোর। কদম্বের শাখ।। 


মুরারি পু ব্রঙ্গলীল। বিষয়ক পদ্দ রচন। করেন নাই। তিনি চৈতগ্দেৰ অপেক্ষ! বয়সে বড় ছিলেন এবং" 


গদাধর কোলে করি 


সমুখে বাধিয়। কেশ 


সঘমে বোলয়ে হরি 


শুনি বৃন্নাবনগুণ রমে উমমত মন 
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়। 

ত] বুঝিয়! রোষ বোধ প্রিয় লব পারিষদ 
গৌরাঙ্গ বলিয়। গুণ গায়। 

কেহে। বলে মাবধান না৷ করিহ রলগান 
উথলিলে না ধরে ধরণী। 

নিজ মন আনমনে কহয়ে পরমানন্দে 
কেব! দোহে ধরিবে পরাণি॥ 


সন্পান্তি গুণ্ত 


শৈশবাবধি সঙ্গে সঙ্গে থাঁকিয়! তাঁহার অনেক লীল! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তবে তাহার পদেও শ্রীটৈতন্তের কৃষ্ণাবতার 


৮৬ শ্রীপ্রীগীরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


ভ|বের ইিতের অভাব নাই। নিম়ে সেই সক্প পদ উদ্ধৃত হুইল যাহার মধ্যে শ্রীঠৈতস্তের কৃষ্ণাবতার ভাব ফুটিয়াছে, 


এবং বৃন্দাবন লীলাকেই যে সকল মূল পদের মূল অবলম্বন বলা যাঁয়। 


শ্রীগৌরপদতরঙগিনী--৪র্থ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস 
পদ ৮ পদকল্পতর ২১২১ 


গদাধর অঙ্গে পহ অঙ্গ মিল|ইয়। 

বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়। 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে বাহ্‌ নাহি জামে 
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গেকুল পড়ে মনে ॥ 


অনস্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি 

কত কোটি ট।দ কাদে হেরি যুখখানি। 
ব্রিভুবন দরবিত এ দৌহার রসে। 

ন৷ জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে। 


এই পদটাঁতে শ্রীচৈতন্টের ভাবাবেশ বণিত হইয়াছে এবং এই বর্ণনার মধ্যে স্পষ্টভাবে তীহার কৃষ্ণাবতার রূপটা 


প্রকাশিত হুইয়াছে। 


প্রীগৌরপদতরঙ্গিনী--৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস 
পদ ৪৮ 


সথি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোে 
জগতে করিল দয়৷ দিয় সেই পদ ছায়া 
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে ॥ 
গৌরপ্রেমে সপি প্র1ণ জিউ করে আনচান 
স্থির হইয়! রহিতে নারি ঘরে। 
আগে যদি জানিতাম পীরিতি না করিতাম 
যাচিঞ। ন1 দিতু গ্রাণ পরে ॥ 


চাতক মলল চাহে 


আমি ঝুরি যার তরে সে যদি ন| চায় ফিরে 
এমন পীরিতে কিবা স্থখ। 

বজর ক্ষেপিলে তাহে 
যায় ফাটি যায় কিন! বুক। 

মুরারি গুপ্ত কয় গীরিতি মহজ নয় 
বিশেষ গৌরাঙ্গ প্রেমের জাল! । 

কুল মান সব ছাড় চরণ আশর কর 

তবে সে পাইব৷ শচীর বাল! ॥ 


বল! ব|ছল/, এই পদটী নাগরী ভাবের পদের অন্তর্গত এবং শ্রীরুষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার অনুরাগ ব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
গোপীর অনুরাগ এই পদের অন্তর্গত ভাবের মূল হিপাবে গৃহীত হইয়াছে । মুরারি গুগু রচিত আর একটী পদে এই 


গোপী ভাবের হুম্পষ্ট ইজিত আছে। পদটা এই £__ 


সথি হে ফিরিয়! আপন ঘরে যাও। 
জীয়স্তে মরিয়! ষে আপন] খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ 
নয়ান পুতলি করি লইন্গু মোহনরূপ 
হিয়র মাঝারে করি গ্রাণ। 
পীবিতি আন জালি সকলি পুড়াইয়।ছি 
জাতি কুল শীল আভমান॥ 


ন। জায়! মু লোকে কিজানিকি বলে মোরে 
মা করিয়া শ্রবণ গোচরে। 

ল্েত বিথার জলে এ তন্ুটী ভাসায়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিন। আর নাহ ভাব) 

মুরারি গুপতে কয় পীরিতি এমতি হয় 
তার গুণ তিনলোকে গায়॥ 


ন্বহশ্পীকদন্ন গীত 


শ্রীীপদ কল্পতরুতে বংশীবদম দাঁস ও বংশীদ!স ভণিতায় যথাক্রমে ২৫টা ও ১৭টী, মোট ৪২টা পদ ধৃত হইয়াছে। এই 
পদগুলির মধ্যে পদ সংখ্যা ২৬, ১৮৫৫, ২৫৬৪ এবং ১৮৫১ গৌরজীল! বিষম্নক বাকী আর সবই ব্রলীলার পদ । 
ব্রলীলার পদের মধ্যে শ্রীরাধিক।র মান, দানলীলা, মৌকজীল!, বাল্যলীল৷ সম্বন্ধে পদ আছে, গো্ঠলীল। সম্বন্ধে পদ নাই। 
অথচ গৌরলীলার পদের মধ্যে ছুইটী পদে এবং শ্্রীগৌরপদতরঙ্গি নীতে ধৃত অতিরিক্ত আরও একটা পদেও শ্রীগৌরচ্তর 
গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করিতেছেন এইরূপ বর্ণনা পাওয়া ষায়। বল! বাহুল্য, এই পদগুলির 9 শ্রীকষ্চের 
গোষ্ঠলীল! গৃহীত হইয়ছে। আমরা 'নম্নে এই তিনটা পদ উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি। 
্ীংগীরপদতরিণী--৪র্থ তরজ ওয় উচ্ছাস 
পদকল্প তরু পদ ২৮৫১ 

ঙাবাবেশে গোরার্ঠাদ বিভোর হইয়]। 

ক্ষণে শণে ডাকে গাইয়। শ্রীদাম বলিয়! ॥ 

দটণে ডাকে শৃবলেরে ক্ষণে বন্থুদম 

ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদ। বলরম ॥ 


ধধলী গ্রামলী বলি করয়েফুকার। 

পুবল পুলকে অঙ্গ বহে গ্রেমধার ॥ 
ক]লিন্দী যমুনা বাল গ্লেমজলে ভালে 
পুরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥ 
শ্রীগৌরপদ তর নী--৫ম তরঙ্গ ১ম উদ্ছ্াস 

পর্দ ২৭ পর্দকল্পতণ,, পদ ২৫৬৪ 


শচীর নন্দন গেরা ও টাদ বয়ানে ধাইল পণ্ডিত গৌরীদ।ল যার নাম। 
ধবলী শাঙ্গলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥ ভাইয়!রে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম। 
বুঝিয্া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায় দেখিয়। গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ। 
শিঙ্গার শব্দ কার বদন বাজায় শিরে চুড়া শিখিপাখা নটবর বেশ ।॥ 
নিতই টাদের মুখে শিঙ্গার নিশান চরণে নূপুর সাজে সর্বাঙ্গে চন্নন 


শুনিয়া! ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান। বংশীবদন কহে চল গোবর্ধন ॥ 


শ্রীগৌরপদ হরঙ্গিনী_ ৫ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস 


পর্দ ৩, 

শ্রীণন্দ নন্দন শচার দুল।প, চলে গেঠে পায় পায়। পরিকর সবে লইল পাচনি ধরিয়া রাখাল বেশ 
রোহিণী কোঙ্গর নিঙ্যানন্দ রায় ভাই-এর অঞ্রেতে ধায়। আব আব! রবে ছাইল গগন সুরগণ হেরি হালে। 
শ্ীদাম সাঙগাইত অভিরামস্থামী গ।ভীবৎস লইয়] চলে ত| সবার মহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদ।সে ॥ 


সবল পণ্ডিত গৌীদ|স আসি তুরতি মিলিল দলে 


এপর্যন্ত আমর! বিশদ আলোচনার সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে চৈতন্তলীলার প্রত্যক্ষদর্শী এই কৰিগোষ্ঠী 
গ্রধানতঃ গৌরলীলার পদ রচয়িত! হইলেও ইহাদের পর্দের ভাব ও বিষয়বস্ত সমস্তেরই মূলে শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবনলীল!। 
ইহার। কিছু কিছু ব্রঙ্গলীলার পদও রচন| করিয়াছেন আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুন্দাবনলীলার ঘটনাবলী গৌরলীলার 
পদের পরিপোষকরূপে গ্রহণ কাঁরয়াছেন। শ্রীচৈতন্তের ভাবাবেশের পদগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার 
অনুরাগের বর্ণনার উপর গুতিষ্ঠিত এবং শ্রীচৈতন্তের রূপ।কর্ষণ যে ভাবে ইহাদের নাগরী ভাবের পদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 


করিয়াছে তাহা গেপ-রমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের রূপাকর্ষণ বর্ণনার গ্রতিচ্ছায়। মাত্র। ইহার কারণ আমরা পূর্বেই বনিদ্বাছি। 
৯৯ 


৮২ | প্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোর্ঠী শ্রীচৈতন্তদ্েবকে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণের অবতার বলিয়! মনে করিতেন। এইখানে একটি কথ! বলা 
প্রয়োজন। এই সকল কবি ব্র্লীলার ঘটনাবলী তাহাদের রচিত গৌরলীগার পদের অবলম্বন হিসাৰে গ্রহণ করিলেও 
তাহাদের রচনায় ব্রজবুলি বিশেষ ব্যবহার করেন নই?" অধিকাংশই সহজ নরল বাঙ্গাল ভাষায় পদ রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। আমরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সাহাযো ইহাদের বাঙ্গণায় ও ব্রজবুলিতে রচিত পদের আপেক্ষিক 
পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্ট। করিব । 
নরহরি সরকার-- 

ক্ষণদ| গীতচিস্তামণিতে নরহরি ভ্ণতায় ব্রজলীল! বিষয়ক যে পদটী ।প্রাইক বিপান্ত শুনি” ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছে, 
সেটী বাঙ্গালাঘে ষা অতি সহজ ব্রজঝুলিতে রচিত। শ্রস্রীপদ কল্পতরুতে নরহরি ভণিতায় যে পদগুপি ব্রঙ্গবুগিতে লেখা, 
তাহার মধ্যে নরহরি সরকারের পদ আছে কিন! জানা ষায় না। শ্রীগৌরপদতরগ্িনী ২য় সংস্করণ-এর সুচীপত্রে ষে 
১*০টা পদ নরহরি সরকারের অকৃত্রিম বচন! বলিয়া উদ্ধত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটাও ব্রজবুলিতে রচিত নহে । 
এইগুলির সবগুলিই বাঙ্গালা পদ । 
বাত্দ্দেব ঘোষ-- 

বাস্থদেব ঘোষের ১৩৭টা পদ গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধত হইয়াছে । &এইগুলির মধ্যে দুইটা পদ--৪র্থ তরল 
৫ম উচ্ছ্বাস পদ ১২, আজু রজনী হাম ...... ইতাদি এবং ৩য় তরঙ্গ ২য় উচ্ছ্বান পদ ১৪, কি কহধরে সখা রজনীক খাত... 
ইত্যাদি ব্রজবুলিতে রচিত । আর সবই বাঙ্গাণা। এই পদ দুইটা যথাক্রমে পদকল্প হরুর ৩৬৫ এবং ৭২৪ সংখ্যক পদ। 
শ্রীশ্রীপদ কল্পতরুতে বাসুদেব ঘোষের মোট ৯৫টা পদ ধৃত হইয়াছে । এইগুলিপ মধ্যে ৬্টী পদ, সংখ্য। ২৮, ২৪৯, ৩৪১ 
৩৬৫, ৪৫১ ও ৭২৪ ব্রজবুল্তে রচিত। 
গোবিন্দ ঘোষ-_ 

শ্রীগৌরপদতরা্গনী ও শ্রীশ্রীপদকল্প তরুতে গে|ধিন্দ চঘাষের মে।ট ৮টা পদ ধৃত হইয়াছে, এইগুলির একটাও 
ব্রজবুলিতে রচিত মহে। 
মাধব ঘে!ষ-- 

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ও শ্রীপ্রীপদ কল্প শুরুতে উদ্ধৃত মাধব ঘোযের ৭টা পদের মধো পদকল্পতুরুতে ধৃত ওটা ব্রজলীল 
বিষয়ক পদ ব্রজবু'লতে রচিত। বাকী ৪টী-_গৌরাললীলা বিষয়ক পদ বাঙ্গালয় রচিত। 
শিবানন্দ লেন-_ 

শ্রীগৌরপদতরঙিনী ও শ্রত্রীপদ কললতরুতে শিবানন্দ ভণিশায় মোট ১২টী পদ উদ্ধত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে মাত 
একটা ?পদ শ্রীগীরপদতরঙ্গিনী--৫€ম তরঙ্গ ১ম উচ্ছাস, পদ ৬১, হোলি খেলত গোর কিশে|র...ইত্যাদি ব্রজবুলিতে 
আর সবই বাঙ্গালা। এটা শিবানন্দ সেনের রচনা । 


পরমা নন গুগু-- 
পরমানন্দ গুড রচিত ১৫টী পদ শ্রর্রীগৌরপদতর্িনীতে ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধ'ত হইয়াছে। এইগুলির 


মধ্যে যে পাঁচটা পদ কেবলমাত্র পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে অথচ গৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধত হয় নাই, 
লেইগুলিই ব্রজবুলিতে রচিত। আর দশটীর মধ্যে একটা অর্দেক সংস্কততে রচিত গোবিন্দ-বন্দন! বাকী ৯টা 
খাটা বাজাল৷ পদ । 


রামানল্দ বনু 
রামানন্দ বসুর রচিত মোট ১৯টা পদ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিমী ও শ্রীহীপদকল্পতরুতে লন্নিবিষ্ট হইয়ছে। এইগুলির 


মধ্যে ব্রজবুলিতে রচিত পদের লংখ্যা পাচ। 


শ্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৮৩ 


মুরারি গুগড-- 

মুরারি গুপু রচিত ৯টা পদ শ্রীগৌরপদতরঞ্জিনী 9 শ্রীহীণদ কললতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে । এইগুলির মধ্যে একটা 
গদও ব্রদবুলিতে রচিত নহে। 
বংশীবদন-_ 

শ্রী (কল্প রুতে এবং শ্রীগৌরপদতরজিনীতে উদ্ধত বংশীবদন দস রচিত মোট ৪১টা পদের মধ্যে ৯টা পদ 
ব্রগবুলিতে রচিত বাকী আর সব বাঙ্গ।ল!। 


উপংঙনহহ্া ক্স 


উপলংহ।বে বলা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত ষেনয়জন কবির পদ বিস্তৃত্তভাবে আলোচিত হইয়।ছচে, তাহাতে 
ত!হ!দিগকে চৈতগ্ঠলীলার গ্রতাক্ষদর্শী কবিগে।ঠী বলিয়া! 'প্রতিঠিত করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে, এবং হইহাদিগের 
রচিত পদ্দাবলীর শন্তনিহিত প্রতাক্ষদ্শিতার ছ।প এ৭' শ্রীচেতগদেবের সমসাময়িক সাহিত্যে চৈতগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী 
হিসাবে ইহাদের উল্লেখ এই তথ্য প্র1তষ্ঠার গ্রমাণ হিস।বে গ্রহণ কর! হইয়ছে। এই তথ্য প্রতিষ্ঠার সার্থকতা চৈতন্য" 
জীবনীর স্টপর বশেষ আলোকপাত করিয়াছে, শ্রীচৈতন্ঠের জীবনের নদায়াবিহ।র ক।লীন ঘটন।বলীর অনেক ঘটনারই 
খু'টানাটী বিবরণ এই কর্বগোর্ঠীর পদে পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া গৃহীত হইলে 
চৈতন্ত-জীবনীতে তীহার নদীয়াবিহার কালীন ঘটনাবলীর মধ্যে যে যে ফাক আছে তাহা এই নকল বিবরণের 
সাহায্যে পুর্ণ কারিবার চেষ্ট। করা যাইতে পারে--. এবং সেইকারণে চৈতগ্তজীবমী রচন।রু উপাদ।ন হিসাবে এই লকল পদ 
অমূল্য বলয়! স্বীকৃত হইবে। 

অমর! নিম নান! চৈতন্তগীবনীর বিষয়বস্তর সহিত এই গ্রত্যক্ষদশী কবিগোঠীর প্রদত্ত বিবরণের তুলনামূলক 
সমালোচনা করিয়। দ্খোইতে চেষ্ট] করিব, এই কবিগেীর পদাবলীর সাহায্যে চৈতন্তজীবনী সম্বন্ধীয় কি কিনুতন তথ্য 
অবগত হইতে পারা যায়। 

শ্রীমন্মহা গ্রভূর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্য মুর!রি গুপ্ত-রচিত কড়চায় সন্নিবি্ট বিবরণলমূহ সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগা 
বলয়। স্বীরুত হইয়াছে । বাঙ্গাপায় রচিত চৈতন্তচরিত গ্রন্থাবশীর মধ্যে কুষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতামৃত ও 
বৃন্দাবন দাসের চৈতগ্ত-ভ।গবতে শ্রীচৈতন্টের নবদ্ধীপে অবস্থানকালীন গাস্থাপীলার বর্ণন মুর।রি গুপ্তের কড়চার উপরই 
গ্রধানতঃ গ্রাতিষ্ঠিত। 

লোচমদাস মরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন, এবং তীহ।র চৈতন্য-মঙ্গল কিছুটা নরহরি সরকারের পদ হইতে 
গৃঠীত বিবরণের সাহাষে রচিত হইয়াছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতামূতে চৈতগ্টদেবের নদীয়ালীলার বিবরণ 
কিছু পাওয়। যায় না। কৃষ্ণদাল কবিরাজের চৈততন্তচরিত।মৃতের মূল) তাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রামানন্দ রায় এবং 
মহা প্রভূর কথে।পকথনের ভিতর দিয় প্রকাশিত গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্বের ব্যাখ্যার জহ্ঃই গ্রধানরূপে প্রতীয়মাম 
হইয়াছে। 

মুরারি গুপ্তের কড়চার মধ্যে মহাপ্রস্ভূ্র জন্মলীলা-বাল্যলীল৷র যে বিবরণ পাওয়! যায় তাহার মহিত বৃন্দাবন দাসের 
চৈতগ্ত-ভাগবতের ও লোচনদাসের চৈতন্ত-মঙ্গলের বিবরণের ধিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। সুতরাং এই সকল বিবরণের 
সহিত শ্রীচৈতগ্ঠের নদীয়ালীলার প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠী কর্তৃক বর্ণিত বিবরণের তুলনামূলক আলোচন! করিলেই এই 


৮৪ জীপ্রীগৌরাঙ্লীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


সকল কবির পদের যথ।র৫থ মূলা নির্ধারিত হইবে । মুরারি গুপ্তের কড়চায় মহাগ্রভূর জন্মলীলা ও বালালীল! বর্ণনায় 
এত অধিক অলোৌকিকত্ব আরোপ কর! হইয়াছে ষে, এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় মুরারি গুপ্তের 
একমাত্র উদ্দেশ ছিল মহাপ্রতু প্রীরুষ্ণের ম্বয়ং অবতার এই তত্ব প্রচার করা। মুরারি গুপ্তের বর্ণনায় মহাপ্রভুর বালক 
ুন্তিটা মনুষ্যবালকের মুৰ্তি অপেক্ষা! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বালক মুির দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়াই অধিক প্রতিভাত হয়। 
বৃন্দাবনদান তাহার চৈতন্ত-ভাগবতে মহাগ্রভূর জন্মলীল! ও বাল্যলীলার বর্ণনায় মুরারি গুণের হুবহু অনুকরণ 
করিয়াছেন, তাই তাহ।র বর্ণন| সম্বন্ধেও উপরোক্ত মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
এইখানে একটী কথ! বলা যাইতে পারে। লোচনদান নরহরি সরকারের শিষ্য হইয়াও চৈতন্থ-জীবনী রচনায় 
মুরারি গুপ্তের অন্ুমরণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ জীবন-চরিত রচনায় একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
শ্রীচৈতন্তের লীলা-সন্বস্ধীয় পদাবলীর মধ্যে প্রতাক্ষ দর্শন-হেতু তাঁহার জীবনের নান! ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণন। 
সন্গিবি্ই করার পক্ষে কোনও বাধ! ছিল না) কিন্তু চৈতন্ত-জীবনী রচন৷র একটা বিশেষ উদ্দেশ্ত ছিল। সে উদ্দেশ্য - তাহার 
অলোকলামান্ত গ্রতিভ। প্রচার ও তাহার দেঁবত্বের মহিম| ও অবতার-ভাবের প্রতি্ঠ। এই কারণে লোচন দাস তাহার 
“ধামালী-_” পদে নরহরি সরকারের সাহিত্য-শিষ্য হইয়াও “চৈতন্য মল” রচনায় মুরারি গুপ্তের পদাঙ্ক অনুসারী। 
বান্্ ঘোষ প্রভৃতির চৈতন্তের জন্মলীল৷ ও বাল্যলীলাঁর পদ আলোচন। করিলেই দেখ! যায়, ইহাদের পদের মধ্যে 
একটী স্ুগৌর-কান্তি অসাধারণ লাবণ্য-মণ্ডিত মনুষ্য শিশু ও বালকের রূপ পরিপুর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
মুব!রি গুপ্ত শ্রীচৈতন্তের বাল/লীলার যাহ বর্ন! দিয়াছেন, তাহার মধো চৈতগ্টদেবের অশুচিস্থানে উপবেশন, শচীর 
তাড়না, চৈতন্ঠদেব কর্তৃক শচীকে আঘাত করণ, তারপর চৈতন্জদেব কর্তৃক সহস] ছইটা বৃন্ত সমেত নারিকেল ফল 
আনয়ন, শচীর স্প্রে দেবগণ কর্তৃক চৈতন্ুকে পূজা দর্শন, ও চৈতন্তের শৃণ্ঠ পায়ে শ্রীকৃষ্ণের নৃপুরের ধ্বনি শ্রবণ, এই লকল 
বর্ণনাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়৷ আছে। 
বৃুদ্দাবন দান ও লোচন দাস উভয়েই এই সকল ঘটনাবলীই চৈতগ্ভের ঝ।ল্যলীলা বর্ণন। প্রসঙ্গে একমাত্র বিষয়বস্ত 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
বাস্থ ঘোষের পদের মধ্যে শ্রীচৈতন্তের কৃষ্ণাবতার ভাবের'ইঙ্িত থাকিলেও প্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক মঠিমা গ্রচার 
করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্া ছিল না, মানুষ হিলাবে চিত্রিত করাও ইহার উদ্দেশ্ত ছিল। তুলনামুগক আলোচনার 
সাহায্যে বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। 
মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতগ্ভের জন্ম বর্ণনা করিতেছেন £-- 
ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশীথে ফালগুনে শুভে মনঃ সু দেব পাধুন।ং প্রসন্নেষুচ শাতলে, 
কালে সর্বগুণোংকর্ষে শুদ্ধ গন্ধবহান্বিতে, স্বর্ৃগা| শুদ্ধ সলিলে জাতে জাত; স্বয়ং হরি: ॥ 
অর্থাৎ তৎপরে ফালগুনী রাক! পুণিমার শুভ ও সর্বগুণোতকর্ষ লময়ে 'বশুদ্ধ পবন প্রবাহিত *ইতে থাকলে, দেবতা ও 
মনুষ্যের মম প্রসন্ন হইলে, স্ুরধুনীর শুদ্ধ জ৪৪ স্ুশীতল হইলে স্বয়ং হরি প্রাভূতি হইলেন। 
শ্রীঠৈতন্তের জন্মোপণক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে মুারি গুপ্ত বিশেষ কিছু ওর্ণনা করেন নাই। কেবলমাত্র 
বলিয়াছেন :-.. 
বাংস্তশ্চকার-_পুত্রস্ত জাতকম্মমহোতসবং 
তাঘুলং চন্দনং ম।ল্যং গন্ধং প্রাদাৎ দ্বিজাতয়ে-_ 
ক্রমণোখান কর্্মাদি মঙগলানি চকার ল। ৃ 
বাংস্য জগল্লাথ পুত্রের জন্মেতৎসব কাধ্য স্থুলম্পদন করিলেন; তান্ুল, গন্ধমাল্য ও চন্দনাদি তিনি ব্রঙ্ষণগণকে দান 
করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বালকের উত্থান পর্বাদি সব নিষ্পা্দন করিলেন। 


প্রীশ্লীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শা নয়জন কবি ৮৫ 


আমরা নিয়ে বাসুদেব ঘোষ রচিত গ্রীচৈতগ্ের শিশু-লীলার কয়েকটা পদ উদ্ধৃত করিয়। দেখাইতে চেষ্টা করিব, 
এইগুলির মধ্যে কত খুটিনাটী বিবরণ দিবার গ্রচেষ্ট। করা হইয়াছে 


শ্রীগৌরপদতরপ্গিনী--১ম তরঙ্গ ২য় উচ্ছাস 


পদ ১ম 


মিশ্র প্ররন্দর কিছু মনে বিচারিয়া, 
পুরোহিত ছ্বিজবরে নিলা ডাকিয়। ॥ 
ধনরতু অলঙ্কার ঘিজবরে দিল। 

স্বস্তি বচন বলি দান তৃুলি নিল ॥ 

অর্থ আশীষ ত্বিঙ্গ ধরি নিজ হাতে। 
সন্তোষে তুপিয়া*দিল গোর।ঠাদের মাথে ॥ 


শচী ঠাকরাণী তবে কহিতে লাগিল 
সাতপুত্রের এই পুত্র বিধি মোর দিল ॥. 
নিমাই বলিয়া! নাম দেহ দ্বিজবর। 
বান্ধদেব ঘেষ কহে জুড়ি ছুই কর ॥ 


পদ ২য় 
এক মুখে কি কহিব গোরাট।দের লীগ! । অঙ্গদ বলয় শ্োভে স্ুৃবাঙ্গ যুগলে। 
হামাগুড়ি নান! রঙে যায় শদীর বালা ॥ চরণে মগরা খাড়ু বাঘশখ গলে ॥ 
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর । সোনার শিকলি শিঠে পাটের খে।পন!। 
পাকা খিশ্বকল জিনি শ্ুন্দর ধর ॥ বান্থদেব ঘোষ কে নিলি আপনা ॥ 
পদ ৩য় 


গে।র! নাশ্চে শচীর ছুশালিয়া । 


চৌদিকে বালক মিলি দেয় ঘন করহালি 

হরিবোল হরিবোপ বলিয়। ॥ 
স্থরঙ্গ চুল! মাঁে, গলায় সোনার কঠি। 
সাধ করিয়] মায় পরাঞাছে ধড়া গ|ছটি আটি ॥ 
সুন্দর টাচর কেশ স্থখলিত তন্তু । 


ভুবন মোহন বেশ ভূক কামধেনু_ 


বঙন কাঞ্চন নান! আভরণ 
অঙ্গে মনোহর সাঙে। 
তা উৎপণ চরণ যুগল তুলিতে নূপুর বাজে ॥ 
টস অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে বেলে আধ আধ বাণী। 
বান্নদেব ঘেষ বলে ধর ধর কর কোলে 
গোরা মোর পরাণের পরাণি ॥ 


পদ ৪র্থ 
কিয়ে হাম পেখন্ত কনক পুগলিয়। । রাতৃল কমল পদে ধায় দ্বিজমণিয়। 
শচব আঙিনায় নাচে ধুলি ধুনগিয়া ॥ জননী শুনয়ে ভাল নুপুর সুধ্বনিয়া ॥ 
চৌদকে 'দিগম্বর বালক বোডয়া। বাস্থদেব ঘোষ কহে শিশুরস জানিয়া। 
তা মাঝে গোর! নাচে হরি ছুপি বলিয়া ॥ ধন) নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয় ॥ 
পদ ৫ম 


শচীর আঙিমায় নাচে বিশ্বস্তর বায়। 
হ]সি হামি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়। 
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু। 

শচী বলে বিশ্বস্তর আমি না দেখিনু। 


মায়ের অঞ্চল ধরি চধ্চল চরণে 

নাচিয়া নাচিয়া যায় খণ্ডন গমনে॥ 
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভ। 
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনলোভ।॥ 


৮৬ শ্ীত্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 

পদ ৬ষ্ঠ 
মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি | আহা আহ! বলি মাত! মুছায় অঞ্চলে । 
হাটি হাটি পায় পায় যায গুড়ি গুঁড়ি কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে ॥ 
টানি লৈয়া মার হাত চলে গ্গণে জোরে । বাস্থ কহে এ ছাবাল ধূলায় লোটাব৷ 
পদ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে ॥ স্নেহজ্ভরে তুমি ম|গে। কত ঠেকাইবা ॥ 
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধুলি ঝাড়ি 
আ।থুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি ॥ 
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পুণিম। রজনী টাদ গগনে উদয়। 

টাদ হেরি গোরাট।দের হরিষ হৃদয় ॥ 

ট।দ দে মা বাল শিশু কাদে উভরায়। 
হাত তুলি শচী ডাকে আয় ট!দ আয়॥ 


রাধ। কৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল। 
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহ! হাতে দিল। 
চত্র পাঞ্া! গোরাটাদের মনে বড় সুখ 
বাসু কহে পটে পন হের নিজ মুখ ॥ 


ন! আসে নিঠুর টাদ নিমাই বাকুল। 
কাদিয়। ধূলায় পড়ে হাতে ছিডে চুল ॥ 


আর একটী ঘটন' শ্রঃগোরাঙ্গের লক্লাল। মুরারি গু৭ শ্রীচৈন্গ্রের সন)াস গ্রণ মোটামুটিভবে এইরূপ বর্ণন৷ 
করিয়াছেন £-তিনি বৈগ্ঠ মুরারি গুপুকে উপদেশ দিয়। শিক্গালয়ে গমন করি:লন। গাত্রিশেষে গাত্রোখান কিয় যা 

করলেন এবং স্থরধুনী উত্তার্ণ হয়! চলিয়া! গেলেন। পথে শাবালবৃদ্ধবণিত। ত/হাকে প্রণাম করিতে ল।গিল এবং 
তাহার সন্ন্যাল গ্রহণের সঙ্কল্ল আক্ষেপ গ্রকাশ করিতে লাগিল। মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে কেশব ভারতীর 
আ!লয়ে গমন করিলেন, সেইস্থ'নে মাঘ মাসের শেষদিনে শুভ সংক্রাস্তিতে রবি সংক্রামণ ক্ষণে কেশব ভারতী তাঁহ।কে 
দীক্ষা! দিলেন, হস্তে দণ্ড, কমগ্লু ও অকণ বস দ!ন করিলেন। কেশব 'ভাতীর গৃহ হইতে মহ।প্রভু রাঢ়দেশ ভ্রমণে 
বাহির হইলেন এবং তাহার পরে অধ্ৈতৈর গৃহে মবস্কিতি কিলেন। শিত্া।নন্দ মঠা প্রভূ (সষ্ট সংবাদ শচীর সমীপে 
লয়! গেলে শচীমাত। পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈতের গৃহে আগমণ করিলেন। সেই স্থানে শচীমাতার স্বহন্ডে 
রন্ধন ভোজন করিয়া অবস্থিতি করিবার পর মহাংপ্রভু দাক্ষিণাতা ভ্রমণে বাহিয় হইলেন 

মুরারি গুপ্ত ইহার পরের ঘটনাধলী সবই তীহ!র কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়!ছেন। 

বৃন্দাবন দাস এবং লোচনদাল তাহাদের চৈতন্ত-ভাগবতে ও. চৈতগ্-মঙ্গলে নিমাই-সন্সযাসের আন্ুপুধিবিক বিবরণ 
দিয়াও বর্ণমার সাহাষো গ্রীগৌরাঙ্গের সল্লাসের কারণা বাক্ত করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। কিন্ত এইভাবে গৌর।ঙঈ- 
সন্ন্যাসের আসল রূপটা ফুটাইয়৷ তুলিতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম হইয়াছেন বাসুদেব ঘোষ । 

বাস্থদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহতা।গের রাত্র হইতে অনৈতের গৃহ হইতে দাঞ্ষিণাতো যারা পর্যা্ত বর্ণন। 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত এমন বিশদভাবে এমন প্রাণ দির়/নিমাই-এর গৃহতা।গ, শচীমাত| ও বিষুপ্রিয়ার বিলাপ, সন্নযাস 
গ্রহণের সন্কল্লে নদীয়াবালীর অক্ষেপ, মহাগ্রুর মন্তকমুণ্ডনে আবালবৃদ্ধবণিতার শোক, নাপিতের ছঃলহ মনঃরেশ কেহই 
বর্ণনা করিতে পারেন নাই। একমাত্র বাসুদেব ঘে|ষের [নিমাই-সঙ্ল্যাসের পদ পাঠ করিলে বুঝা। যায় শ্লীগৌরাঙ নদীমাবাসী 
মাত্রেরই প্রণের অধিক ছিলেন। মহা প্রভু শ্রীগৌরাজের ভূবনমোহন রূপ ও চরিক্্মাধুর্ধ্য সমগ্র নদীয়ার অধিবালীবৃন্দকে 
মুগ্ধ এবং অদ্ভিভূত করিয়] রাখিয়াছিল। 

বস্ততঃ মহা প্রভু শ্রীগৌরাজদেবের মাহাত্ম্য গ্রকুতভাবে হৃদয়ঙ্ম করিতে গেলে কতগুলি কারণে চৈতন্ত-চরিত 
গ্রন্থ বলী অপেক্ষা এই নয়জন গ্রত/ক্ষদর্শা কবির রচিত পদ অধিক মুলাবান বলিয়! বে।ধ হয়। 


ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ৮ 


মহাপ্রভু শ্রীগৌরা্গদেবের দেহলাবণোর অনাধারণত্ব সম্বন্ধে কোনও চরিত-গ্রস্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন 
নাই, প্রসঙগক্রমে বর্ণনা করিয়।ছেন মাত্র। কিন্তু এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগোষ্ঠীর পদের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীগৌর!ঙগদেবের 
প্রতিটা অবয়বের খু'টামাটা বর্ণনা আছে । এমন ভাবে এই বর্ণন। দেওয়। হইয়াছে, যাহাতে এই বর্ণন। অবপ্থন কথিয়। 
সহজেই শ্রীগৌরাঙ্গের মু্তি চিত্রপটে অস্কিত করা যায়। 

মহা প্রতু শ্ীগৌরাঙগের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, আকর্ণবিস্তত বিশাল নেত্রযুগল, ্ন্নত গ্রীবা। আজ।মুলন্বিত বাহু, অপরূপ 
কৃষ্ণবর্ণ টাচর চিকুর, ক্ষীণ কটা, সর্বমেপরি অবিরল অশ্রু্দল মোচন এবং পরিধ।নে অরুণ বর্ণের বহির্বান--এই সমস্ত 
বর্ণনাই এই কবিগোষ্ঠীর পদে আছে, কোনও চ!রতগগ্রন্থ কার এত আগ্রহ করিয়া এই ভাবে মহা গ্রভূর রূপ বর্ণন! করেন 
শাই। যাহারা সে শ্রী অঙ্গের লাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার। সেই রূপমাধুধ্য বর্ন করিবার যে আগ্রহ ও 
অনুপ্রেরণ। ল।ভ করিয়।ছিলেন, তাহা এই কবিগোষ্ঠীর পদের মধ্যে আস্মগ্রকাশ করিয়ছে। 

দ্বিতীয়তঃ, মহা গ্রভুপ ভাবাবেশের এবং ভবাবেশক।লান তাহার দৈহিক অবস্থ। বর্ণন।ও চৈতন্ত-চরিন্ত গ্রন্থে নিবিষ্ট 
হয় নাই। গ্রত্যঙ্ষদশী এই নয়জন কবির পদে, বিশেষ শরহরি সরকার ও বানুদেব ঘোষের পদে, এই ভাবাবেশের 
যথাযথ বর্ণনা পাওয়। যায়। 

মহ গ্রভুর ভাবাবেশের খু'টানাটী বর্ণনার একটা বিশ্ষে তাৎপর্য রাহয়াছে। 

শ্রীগৌর!্গদেবের কৃষ্ণভ্তির বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে হ্বদয়ঙগম কারিতে গেলে হাহাগ ভাবাবেশের যথাষথ পরিচয় পাওয়। 
আবশ্বক । 

তৃতীয়তঃ, মহাপ্রভু যে কৃষ্ণভক্তি গ্রচারের উদ্দেশ্রে শ্রুরুষ্ণের বৃুন্দাথনলীলার নাশ। অনুষ্ঠান তাহ!র সখ! ও 
পারিষদগণের সহিত স্বয়ং অগ্ুঠিত করিতেন, ইহার উল্লেখ ও চৈতহুচরিত গ্রন্থাবলীতে নাই। 

বন্ততপক্ষে এই লকল অনুষ্ঠামই শ্রাচৈতন্তের নদীয়াণীলার গ্রাণ। শ্রীবা অঙ্গনে কীর্ডনের নায় শ্রীরষের 
বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ নান! অনুষ্ঠান যে শ্রচৈতগ্দেব কর্তৃ* অনুষ্ঠিত হইত, তাহার পুঙ্থানুপুঙ্ঘ বিবরণ এই কবিগোষ্ঠীর 
পদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের বর্ণন| হইতে শ্রচৈতন্তদেবের প্রেমভক্কি গ্রচারের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে যখ।যথ 
নির্দেশ লাভ কর| যায়। এবং এই গ্রলর্গে তাহার প্ররয় শিষ্য ও পারিষদগণের নাম ও তাহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ 
ব)পাবরে নান! তথ্য অবগত হওয়া যায়। 

মহাপ্রভুর নানারূপ লীলা-শনুষ্ঠানের মধ্যে তাহার ভক্তশিষ্য গদাধরের একটা বিশেষ স্থান ছিল, সে খবর আমর। 
এই প্রত্যক্ষদর্শী কবিগেন্ঠীর পদের মারফত পাই। শ্রীচৈতন্তের প্রেমভক্তির মাধুর্য ও গ্রগাঢ়তা তাহার নদীক্ায় 
বিহার কালীন লীলায়ই সর্ব্বাপেক্ষ। ফুটিয়াছে বেশী, এবং তাহ! গ্রকাশিত হইয়াছে একমাত্র এই প্রত্যঞ্চদশী কবিগোরঠীর 
পদে। গুতরাং মহা প্রভুর চরিত্র-মাহ। ত্য উপণন্ধি করিবার পক্ষে এই কবিগোষ্ঠীর রচিত পদাবলী অমূল্য সম্পদ । 

শ্রীগৌরাঙ্গ-নামধারী একজন অনাধারণ মনুষ্য ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া আপন চরিত্রের অলৌকিক প্রতিভাবলে 
দেবত্ব গ্রাণ্ত হইয়। মানুষ নম সার্থক করিয়াছিলেন,--এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থ|কে না যদি এই সকল কবির পদ যড্ 
সহকারে পাঠ কণ1যায়। 

নানা অলৌকিক ঘটনার বিবরণের আধিকো অতিরঞ্জনের জালে জড়িত হইয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌগাঙগদেবের মমুয্য- 
জন্মের যে পুণ্যস্থাতি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া! রহিয়|ছে, সে অন্ধকার অপনোদনের উপায়ন্বূপ এই কবিগোষ্ঠীর পদ।বলা 
আলোচন৷ নিতান্ত প্রয়োজন 


নল্পহ্রি নব্গন্ল লালে লঙগাবলী 


গৌর লীলা দর্শনে 
ভাষায় লিখিয়৷ সব রাখি। 
মু ত অতি অধম 
কেমন করিয়! তাহ! লিখি 
এ গ্রন্থ লিখিবে ষে 
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু। 
ভাষায় রচন! হৈলে 
কবে বাঞ্চ। পুরাবেন পছ* ॥ 


ব্জভূম করি শূন্য 
এতেক তোমার চতুরাল। 
ছুঃখ দিয় নিরস্তর 
পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল ॥ 
নাহি শিখিপুচ্ছ চূড়া 
করে নাই সে মোহন বাশরি । 
যে বাশরি করি গান 
সে বাশরি কোথ। গৌরহুরি ॥ 


রসে তনুর ঢর 
এবে নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতগ্ত । 
সে লব নিগুঢ় কথ। 
ভক্ত বিন! নাহি জানে অন্ত ॥ 
ঘবাগর ধুগেতে শ্যাম 
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি । 
চিতে করি অনুমান 
রাধাকৃষ্ণ:তনু তার সাথী ॥ 


গৌরাঙ্গ নহিত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে 
রাধার মহিম! প্রেম রললীম! জগতে জানাত কে, 
* মহাপ্রভু ও অভিরাম গোপালের মিলন। 


ইচ্ছ। বড় হয় মনে 
লিখিতে না জানি ক্রম 
এখনে! জন্মে নাই সে 


বুঝিবে লোক সকলে 


বর্ণ করি ভাবাস্তর 
নাই সেই গীহধড়। 


বধিলে গে।পীর প্রাণ 


গৌর কিশোরবর 
কহিতে অন্তরে ব্যথা 
কলিতে চৈতন্ত নাম 


শ্তাম হৈল গৌরাঙ্গ 


[ 


নদীয়ায় অবতীর্ণ 


[ 


১ 


২ 


৩ 


৪ 


1 


গৌর গদাধর লীলা 
কার সাধ্য করিবে ধর্ণন। 
স।রদ। লিখেন যদি 
আর সঙ্গ1শিব পঞ্চানম। 
কিছু কিছু পদ লিখি 
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীল!। 
মরহরি পাবে সখ 
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥ 


] 
নাহি সে বাক! নয়ন এবে হেরি সুলোচন 
নই সে ভঙ্গিমা বকা নাই 
যদি দিলে দরশন এবপে ভুলে ন। মন 
তৃ'মি সেই ব্রজের কানাই। 
কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাস 
সে আপিয়! দেখুক নয়নে । 
সে দিনের সেই কথ বলিতে মরমে ব্যথ৷ 
যে হইল উভয় মলণে ॥ * 
] 
অন্তরেতে শ্ত'মতম্ু বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু 
অদ্ভূত গৌরাঙ্গ লীলা। 
রাই সঙ্গে খেল ইতে কুঞ্জবন বিলামিতে 
অনুরাগে গৌর তনু হৈল! ॥ 
কহিবার কথ নয় কহিলে কি জানি হয় 
ন৷ কহিলে মনে বড় তাপ। 
মনে অনুমান করি গোৌরাজ হদয়ে ধরি 
মরহরি করয়ে বিলাপ ॥ 
] 


মধুর বৃন্দ। বিপিন, মাধুরি প্রবেশ চাতুরি সার, 
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি শকতি হইত কার - 


আদ্রব করয়ে শিল৷ 
নিরস্তর নিরবধি 
যদি ইহ! কেহ দেখি 


ঘুচিবে মনের দুখ 


শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙগের গুণ দরল হুইয়! মম। 
এ ভব সাগরে এমন দয়াল ন! দেখি ঘে একজন। 


বেল। অবসানকালে নন্দিনী সমে জল আনিবারে গেনু। 
গৌরাল চাদের রূপ নিরখিয়া কলমী ভাঙ্গিয়! এনু ॥ 
কাপে কলেবর, গায়ে আসে জর, চলিতে না চলে পা। 
গৌরাঙ্গ টাদের রণের পাথারে সাঁতারে না পাই থা॥ 


শয়নে গৌর স্বপমে গৌর'গৌর ময়মের তারা । 
জীবনে গৌর মরণে গৌর, গৌর গলার হার! ॥ 
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়। বিরলে বলিয়া রব। 
মনের সাধেতে সেরূপ টচ।দেরে নয়নে শয়মে থোব। 


মে। মেনে মনু গোর!ট।দেরে দেখিয়। | 
অপরূপ কাচ! কাঞ্চন জিনিয়া, 

ক্ষণে শীত্রগতি চলে মারে মালসাট 
ক্ষণে থির হৈয়! চলে স্থরধুনি পাট ॥ 
অরুণ নয়ানে চাহে অনিবার 


মরম কহিব সঙজনি কায় মরম কহিব কায় 

উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে হেরি এ গৌরাঙ্গ রায় । 
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল, লকলি গোরা ময় 

এ ছুটা নয়ানে কত বা হেরিব লাখ আখি ষদি হয়। 


মজিনু' গৌর লীরিতে সঙ্গনি মজিনু' গৌর পীরিতে 
হেরি গৌররূপ জগতে অনুপ মিশিয়। রৈয়ছে জগতে । 
অতসী কুসুম কিবা চাপ! শোধ হরিল গৌরাঙ্গ রূপ । 
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ তিলফুল নালাকুপ। 


[ 


৫ 


৬ঙ 


৮ 


১ 


৮৯ 


গৌরাঙ্গ বলির! ন! গেনু গলিয়। কেমমে ধরিনু দে 
নরহরি হিয়! প।ষাণ দিয় কেমনে গড়িয়াছে ॥1 


] 


দীঘল দীঘল ময়ান যুগল বিষম কুন্থম শরে। 

রমনী কেমনে ধৈরজ ধরিবে মদন কীপায় ডরে॥ 
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ মাধুরী যাহার অন্তরে জাগে 
কুল শীল তার, কলি মজিল গোরাাদের অনুরাগে ॥ 


] 


সই লো কহু ন| গৌরের কথ]। 

গোরার সে নাম, অমিয়ার ধাম, পীরিতি মুর্তি দাত। 
গৌর শব্ধ গৌর সম্পদ মদ! যার হিয়ায় জাগে। 

কহে নরহরি, তাহার চরণে সতত শরণ মাগে॥ 


] 
হানিল নয়।ন বাণ হিয়ার মাঝার ॥ 
আজানুলঘ্বিত ভূজ দোলে হই দিগে। 
যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুষ্াগে ॥ 
ক্ষণে মন্দ মন্দ হালে ক্ষণে উত্তরোল 
ন! বুঝিয়! নরহরি হইল বিহবল। 


] 
জ|গিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌর! সদাই গৌরাঙ্গ দেখি। 
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমমে গৌরাঙ্গ কি হৈল আমারে সখি ॥ 
গগনে চাহিতে লেখ।নে গৌরাঙ্গ গৌরাজ হেরি এ সদ1। 
নরহরি কহে গৌরাঙচরণ হিয়ায় রহল বাঁধ! ॥ 


] 

অপরাঁজিতাঁর কলিতে আমার হরিল গৌরাল ভর । 
হরে কুন্দকলি দশনে আবলী কদলী তরুতে উরু। 
সনাল অন্বজ, হরিল সে তুজ বক্ষস্থল পছুমিনী 
কহে নরহরি মোর গৌরছরি, সকল ভুবনে জানি ॥ 


1 এই পদটা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। বাহদেষ ঘোষের ভণিতায়ও এই পদটা পাওয়া! বায়। প্রীঞ্ীপদকল্পতরুতে এই পদটী নরহরি ভণিতায় 
আছে। ই্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতেও এই পাটা নরহরি ভণিতায় ধৃত হুইগনাছে। 


৯২ 


ই উ্ীগৌরাদলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


[ ১৭ ] 
কে আছে এমন মমের বোন কাচারে কছিব সই। গোর কলেবর করে ঝলমল, শারদ্ট!দের আলো! । 
মা কছিলে বুক, বিদারিয়। মরি, তেই মে তোমারে কই সুরধুনী তীয়ে দীড়াইয়! আছে, ছুকুল করিয়। আলো! । 
বেলি অবসানে নমদিনী সনে গেছু জল ভরিবার, বুক পরিলর তাহার উপর চন্দম ফুলের মাল 
দেখিতে গৌরাজে, কলমি ভাঙ্গিল, সরম হইল সর। নয়ন ভরিয়। দেখিতে নারিনু ননদী হৈল কালা। 
লে নন্দিনী কাল ভূজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল। কহে নরহুরি গৌরাজ মাধুরী যাহার হৃদয়ে জাগে। 
নয়নের বারি সন্বরিতে নারি, বয়াম শুকায়ে গেল ॥ কুলশীল তার সব ভাসি যায়, গোরাঙ্গের অনুরাগে ॥ 
[ ১১ ] 
কি হেরিলাম গোরারূপ না যার পসরা! তেই বলি গোরারূপ অমিএা প।থার 
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে গোর) ডুবিল তরুণীর মন ন জানে সাতার 
জলের ভিতর যর্দি ডুবি, জলে দেখি গোরা মরহুরি দাল কয় নব অনুরাগে 
ত্রিভৃবনময় গোরাটাদ হৈল পারা ॥ সে।নার বরণ গোরাটাদ হিয়ার মাঝারে জাগে ॥ 
[ ১২ ] 
তরুণী পরাণ চোর। গে।রারূপ মাধুরী অমিএ ধার]। দাস গদাধর, করে দিয়! কর, উলসে পুলক গা। 
ধমি ধনি ধনি, বারেক নয়ন কোণেতে পিয়য়ে যার! ॥ মু মৃছ হাসে, কিবা! রসে ভাসে কিছুই না পাই থা॥ 
সই ও কথা কহিব কাকে, নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বাটে, হেলিতে ছুলিতে যায়। 
পণ্ডিত গদ1ই, পানে ঘন চাই, রাধিকা! বলিয়! ডাকে । নরহরি মনমোহুম ভঙ্গিমা মদম মুরছে তায়। 
[ ১৩] 
গৌর স্থন্দর মোর। অবল! মারীরে করে জরজর বুকের মাঝারে পশি 
কি লাগি একলে বলিয়! বিরলে নয়নে নয়নে গলয়ে লোর। কহিতে এঁছন পুরুব বচন অবনত মুখশশী ॥ 
হয়ি অনুরাগে, আকুল অন্তর, গদ গদ মৃছু কছে। প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা মরম কেহ না জানে 
লকল অকাজ করে মনসিজ এত কি পরাণে সহে ॥ পুরুব রচিত লদ1 বিভাসিত দাস নরহুরি ভপে॥ 
| ১৪ ] 
কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে । রাধাভাবে গদ্দাধর কি জামি কি কহে। 
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা.বলি ডাকে ॥ অমিমিষে পণ্ডিতের মুখ পানে চাহে ॥ 
যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেবি। ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে। 
ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মমে করি ॥ . | বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে।* 


সহচর সঙ্গে পন করে কত বরঙ্গ। 
সুরলী মুরলী কহে হুইয়! ভ্রিভঙ ॥ 


* এই পদটীর ভাব অবিকল ক্ষণদ। চিন্তামণিয “গৌরাঙ্গ ঠেিলা পাকে” ইত্যাদি পদের অনুরূপ । 


: ্রপ্রীগোরাঙলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


[ ১৫ ] 
দেখি গোর! নীলাচল নাথ । হাতে দিল। আকাশের চাদ ॥ 
নিজ পারিষদগণ সাথ॥ এবে তোম৷ দেখিতে লন্দেশ। 
বিভোর হুইয়। গোপীভাবে। কহে গোর। করিয়! আবেশ ॥ 
কহে পন করিয়। আক্ষেপে ॥ ছল ছল অরুণ নয়ান। 
আমি তোম! না দেখিলে মরি । বিরল সে সরস বয়ান ॥ 
উলটিয়। চাহ তুমি ফেরি ॥ অপরূপ গৌরাঙ বিলাল। 
করিল! পীরিতিময় ফাদ । কহে কিছু নরহরি দাস॥ 
[১৬ ] 
রামানন্দ শ্বরূপের সনে। ধ্বনি কানে পশিয়! রহিল। 
বসি গোরা ভ।বে মনে মনে ॥ বধির সমন মোরে কৈল॥ 
চমকি কহয়ে আলি আলি। নরহরি মনে মনে হাসে। 
খেনে খেনে রহিয়] বশীরে দেয় গালি॥ দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলালে ॥ 
পুন কহে স্বরূপের পাশে। 
বাশী মোর জাতি কুল নাশে॥ 
[ ১৭ ] 
গৌরাঙ্গ টাদের ভাব কহন না যায়। করিনু দারুণ প্রেম আপন! আপনি । 
বিরলে বলিয়া পছ করে হায়হায়।॥ হুকুলে কলঙ্ক হইল না! যায় পরাণি। 
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে। এত কহি গোর!টাদ ছাড়য়ে নিখ!স। 
কহে মুই ঝাঁপ দেই যমুনার নীরে ॥ মরম বুঝিয়। কহে নরহরি দাস ॥ 
[ ১৮ ] 


কহে প্‌ হইয়। বিভোর॥ 


আরে মের গৌর কিশোর । 
স্বরূপ দামেদর রামরায়। 
কহে মুছ গদ গদ ভাষ। 


পরব প্রেম রসে ভোর ॥ মরম না! বুঝে কেহ মোর। 
করে ধরি করে হায় হায়। কেন বা এ প্রেম বাঢ়াইনু। 
ঘন বহে দীঘল নিশ্বান॥। নিঝরে ঝরয়ে নয়াম। 

[ ১৯ ] 
কনক চম্পক গোর।টাদে । ভূমিতে পড়িয়া! কেন কাদে । কহে ধিক বিধির বিধানে। 
ক্ষণে উঠে কছে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি। কোনভাবে কহে গোরারায়। 


আজানুলম্িত বাছু তুলি। বিধিরে পাড়য়ে সদ! গালি॥ 


জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইনু ॥ 
মরহরি মালন বয়ান ॥ 


এমত জোটন করে কেমে 
নরহরি সুধিয়। বেড়ায় ॥ 


[ ২৭ ] 
খেমে থেমে করয়ে বিলাপ । 
খেনে খেনে রোয়ত থেনে খেনে কাপ॥ 


গম্ভীর। ভিতরে গোরা রায় 
জাগিয়৷ রজনী পোহায় ॥ 


৯২ 


খেনে ভিতে মুখ শিরে ঘসে । 
কোন নাহি রহ পু পাশে॥ 
খন কাদে তৃলি ছই হাত। 
কোথায় আমার প্রাণশাথ ॥ 


আরে আমার গৌর কিশোর । 
নাহি জানি দিব! নিশি 
মনের ভরমে পছ' ভোর॥ 
ক্ষণে উচ্চৈম্বরে গায় 
কোথায় আমার গ্রাথনাথ। 
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প 
কাহু! পাঙ য|ঙ কার সাথ ॥ 


আরে মোর আরে মোর গৌরাজ রায়। 
পুরব প্রেমভরে মৃছ চলি যায় । 

অরুণ নয়ন মুখ বিরল হইয়!। 

কোপে কহয়ে পছ' গদ? গদ হিয়৷] 
জাননু' তোহারে তোর কপট পীরিতি। 
ষ| সঙ্গে বঞ্চিল! নিশি তাহ! কর নতি ॥ 


গোর! পু বিরলে বসিয় | 
ভাবাবেশে ঢুলু চুলু আখি। 
বিরল বদমে কহে বাণী। 


প্রেম করি কুলবতী লমে। 


কছে পুন হইবে মিলন। 


কারণ বিহনে হালি 
কারে প্‌ কি সুধায় 


ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ 


অবনত ব্দন করিয়া ॥ 
রজনী জাগিল হেন সাথী ॥ 
আশ! দিয়। বঞ্চিল। রজনী ॥ 


এত কি শঠত! কান্ুর মনে ॥ 
বংশীনাদে সন্কেত করিল। ঘরের বাহিরে মুই আইল ॥ 
তাই মুই আইন কুঞ্জবন ॥ 


[ ২১ ] 


ক্ষণে উর্দধা বাহু করি 


জীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শা নয়জন কবি 


নরহরি কছে মোর গোর! । 
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোর! ॥ 


নাচি বোলে ফিরি ফিরি 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ। 

ক্ষণে আখি যুগ মুন্দে হ! নাথ বলিয়! কান্দে 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সম্তাপ ॥ 

কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহুরি 
রাধার পীরিতে হল হেন। 

এঁছন করিয়া! চিতে কলি যুগ উদ্ধারিতে 
বঞ্চিত হৈম্থু মুই কেন॥ 


[ ২২ ] 
এত কহি গৌরাঙের গর গর মন। 
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ ॥ 
কহে নরহরি রাধাভভাবে হৈল হেন। 
প।ই অশোয়াস বঞ্চিত হল যেম ॥ 
[ ২৩ ] 


কীদিয়। কহয়ে গোর। রায়। 
কাতরে করয়ে সবিষাদ । 


এ ছুঃথ সহনে নাহি যায় ॥ 
মরহুরি মাগে পরসাদ ॥ 


[ ২৪ .] 


কিন্তু 


বেশ বনাইছ কতমতে। আশাকরি বঞ্চি কুঞ্জেতে ॥ 


স্বরূপেরে এত কি গোর! । 
নরহরি তা ছেরিক্স! কাদে । 


কান বঞ্চিয়া আমারে । রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥ 


কেমনে কঠিন হিয়া! বাধে ॥ 


অভিমামে কাদে হৈয়! ভোর] ॥ 


জীব্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


৯৩ 


[২৫ ] 


কি লাগি ধুলায় ধূসর সোনার বরণ শ্রীগৌরদেহ। 
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল ন! জানি কাহার 'লেহ। 
হুরি হুরি মলিন গৌরাঙ্গ টাদে। 

উদ্ উহু করি কুকরি কুকরি, উরে পাণি ধরি কাদে ॥ 


[২৬ 
সোনার বরণ গৌরমুন্নর, পাঙুর ভৈগেল দেছ। 
শীতে ভীতে কেন, কাপরে সঘন, লোলরি পূরব লেহ॥ 
কিছু না কহই, দীঘ নিশ্বানই, চিত্রের পুতালি পারা । 
নয়ন যুগল, বাছি পড়ে জল, যেম মন্দাকিনী ধার! ॥ 


[ ২৭ 


মরি মরি গৌরগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার। 
শয়নে স্বপনে গৌরাঙ্গ বিহমে, কিছু ন! জানয়ে আর ॥ 
ও চাদ মুখের মৃদু মৃহ হাসি, অমিয়! গরব নাশে। 
তিল আধ তাহ! ন! দেখি কলপ অলপ করিয়! বাসে ॥ 


, ভিতিয়! গেযর়ল লব কলেবর ছাড়য়ে দীঘল নিশ্বাস । 
রাইএর পীরিতি, যেন হেম রীতি--কহে নরহরি দাস ॥ 


] 
ঘ!মে তিতি গেল, সৰ কলেবর মা জানি কেমন তাপে । 
কখন সঙ্গীত কখন রোদন, কিবা করে পরলাপে॥ 
কহে নরহরি, মোর গোৌরহরি, চাহয়ে রক্কের পার!। 
হরি হরি বোলে, ভূজযুগ তোলে মরম বুঝিবে কারা ॥ 


] 
কি কব সে লব, শয়ন বিচ্ছেদে, অধিক আকুল মনে। 
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি চাহয়ে গগন পানে ॥ 
ময়ুর কপোত কোকিলাদি নাদ শুনিয়। পাতয়ে কান। 
মরহরি কহে প্রভাত উপায় চিন্তিত ব্যাকুল প্রা ॥ 


| ২৮ ] 


লোন! শতবান যেন গৌরাঙ্গ আমার । 

সুন্দর চাচর মাথে কুস্তলের ভার। 
কি লাগি মুড়ায়ে মাথ! গেল! কোন্‌ দেশে। 

কার ঘরে রহিলেক এই চতুর্মলে ॥ 


[ ২৯ 
গৌরাগ কে জানে মহিমা! তোমার । 
কলিষুগ উদ্ধারিতে পতিত পাবন অবতার ॥ 
শ্যাম মছে!দধি কেমনে বিধাতা, মধিয়। সে করতাল। 
কত ম্থধার স তাহে মিরমিয়া উপজিল গৌরাঙ্গ রসাল " 


[ ৩৪ 


কিন! হইল সই, মোয়ে কানুর পীরিতি। 
আখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি ॥ 


লোঙ্গারি লোঙ্গারি হিয়৷ বিদরিয়া যায়। 
কোথ। গেল পরাণ পুতলি গোর৷ রায় ॥ 
কাদয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি দাস॥ 


] 


ত্রিভূবনে প্রেম বাদর হইল গৌর প্রেম বরিষণে | 
দীন হীন জন ও রসে মগম নরহরি গুণ গানে ॥ 


খাইতে সোয়াথ নাই, নিদ গেল দুরে 
নিরবধি প্রাণ মোর কাহু, লাগি ঝুরে ॥ 


৯৪ প্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


যেনা জানে এনারপ সেই আছে ভাল। 
মরমে রহুল মোর কা, প্রেম শেল। 
নবীন পাউথ মীন মরণ না জানে। 
শ্রম অনুরাগে চিত ধৈরয ম| মানে ॥ 


| 


র|ইক বিপত্তি শুনি বিদগধ শিরোমণি 
পুছই গদগদ ভাষ|। 
নিজ মন্দির ত্যজি চলু নব নগর 


পুনঃ পুনঃ পরশই মাস! ॥ 
রণিত মণি ম্জীর 
বিছুরল মুরলীক রদ্ধে,। 
বসন ভেল বিগরিত 
বিগলিত শিখি পুচ্ছ চন্দ্র ॥ 


বিছুরল চরণ 


বিছুরল বেশ 


[ ৩২ ] 
কহে নরহরি মোর গৌরছরি ভাবিয়! রাইএর দশ । 


কি লাগি আমার গৌরাঙগসুন্দর বসিয়। গৃহের মাঝে 
বলন অ।লন রতন ভূষণ নাজয়ে অঙ্গের লাজে ॥ 
আপম বপুর ছাহ নেহারিয়৷ চমকে উঠয়ে মনে। 
কি লাগি অব না মিলল পন এত বিলম্ব কেনে । 


পালজ উপরে গৌরাজন্ুন্দর বলিয়। বিরস মনে। 
রাধার ভাবেতে ভাবিত অন্তর বানক লজ্জার ভাণে॥ 
কহে শ্তাম বধু আসিবে বলিয়। শেজ সাজাইন্ু ফুলে। 
গতগ্রায় নিশি কোথা কালশশী রজনী গেল বিফলে । 
ন। আমিল কাল! আর গ্রেমজা!লা কত ন৷ লহিব প্রাণে। 
কছে মরহরি ভাঙ্গিব পীরিতি সে শাম নিঠুর লনে॥ 
হেম দরপণি, গৌরাজ লাবণি, ধূলায় ধুলর কীতি। 
আলন বসন ত্যজিয়া রোদন, ব্রজবিলানিনী ভাতি ॥ 


আঅগম পীরিতি মোর নিগমে তে। সার। 
কছে নরহরি মুগ্জ পড়িলু পাথার ॥ 


মলয়জ পরিমলে দশদিশ আমোদিত 
দরশ যামিনী বছে অতি'পুঞ্জে। 
পরশে ছুহু আকুল 
চিরদিনে মিলল কুঞ্জ ॥ 
দুছু মুখ হেরই 'অথির ভেল হু তম 
পরশিতে ভূজে ভূজে কাপ। 
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল 
জলধর বিধুবর ঝাঁপ ॥ 


লালস দরশ 


সজল নয়নে চাহে পথ পানে কহে গদগদ ভাষা! ॥ 


চি. ৬4 


হরি হরি বলি গ্রাণনাথ করি ধরণী ধরিয়। উঠে। 

কোথ। ন। যাইব, কাহারে কহিব, পরাণ ফাটিয়া উঠে ॥ 
সহচরগণে করিয়। রোদনে কহয়ে বদন তুলি। 

আমার পর!ণ, করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি ॥ 
নবহরি দলে গদ গদ ভাষে কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর। 
অলি ছলে বুলে উদ্ধারে লকলে লদ| রাধা! প্রেমে ভোর। 


পদাবলী 
ব্াাস্সদেন মোয্ব 


বান্থদেব ঘে।ষের অকৃত্রিম পদ বলিয়! নিম্নে যে লকল পদ উল্লিখিত হইল লেগুলি বিশ্ববিস্ভলয়ে সংরক্ষিত পু'ধি 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

এই মকল পদের সহিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিমী ২য় সংস্করণে মুদ্রিত বান্থদেব ঘোষের নামান্কিত পদাবলীর বেশীর 
ভাগেরই মিল আছে। সামান্ত পাঠাস্তর দৃষ্ট হয় মাত্র। তবে কয়েকটা পদ সবস্ধে এইখানে একটু আলোচনা করা 
আবশ্তক। 

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাহার শ্রীচৈতন্তচরিতের উপাদান গ্রন্থের নিশি শেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে......... র্ 
গৌরপদতরঙ্জিনী ২য় সংস্করণ ওয় তরঙ্গ, ২য় উচ্ছ্বাস, পদ ১১২, এবং “গেল গৌর না গেল বলিয়া ..*৫ম তরঙ্গ ৪র্থ 
উচ্ছ।স, পদ ১৮, ইত্যাদি যে ছইটা পদ বাস্থুঘোষের রচন1 নহে বলিয়৷ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে পদ ছুইটী বিশ্ব- 
বিস্তালয়ে সংরক্ষিত কোনও পুঁথিতে বান্থদেব খ্বেষের ভণিতায় পাওয়া! যার নাই। 

শরীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী ২য় সংস্করণে মুদ্রিত বাসুদেব ঘোষের ভণিতসহ যে লকল পদ আছে, তাহার মধ্যে 
“মধুশীল বলে ঘে।লাঞ্চি ম! ভ'াড়াও মোরে*”**” গৌরপদতরঙ্গিনী, ২য় সংস্করণ ৫ তরঙ্গ ৩য় উচ্ছ্বাস পদ ১২ ইত্যাদি পদে ষে 
নাপিত মহাগ্রভূর মস্তক মুগ্ডম করিয়াছিল তাহার নাম দেওয়৷ অ|ছে “মধুশীল”। 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে সংরক্ষিত পুথির মধ্যে একটী পুথি, পুথি মং__৩১৭-তে আগাগোড়া মিমাইলল্ল্যাসের বিবরণ 
পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে একটা পদে ছুইম্থানে নাপিতের নাম কালিদাল দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে দেই পদটী 
উদ্ধত হইল। + 


পদ | ১ রাগ 
গোরা গুণ গাও আও শুমি। অরুণ নয়ানে তরণী মিলয় 
অনেক পুণ্যের ফলে সো পন মিলাওল করুণাময় নিরখিলু । 
প্রেম পরশরস মণি ॥ ভাবে গরগর পুলক মনোহর 
অখিল জীবের এ শেক লায়র আপাদমস্তক তনু । 
শোষ এ আখির নিমিষে । বাসুদেব ঘোষ কহে সহত্র ধার! বহে 
ও প্রেম লবলেশ পরশ ন! পাইলে স্থখ সথি লিঞ্ত জনু ॥ 
পরাগ জুড়।ইবে কিসে ॥ 
| ২ ] 
জয় জয় কলরব নদীয়৷ নগরে। দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার । 
জমম লিল গোর1 শচীর উদরে ॥ আপনে করিতে মেই অসুর সংহার ॥ 
ফালগুন পুণিম! তিথি নক্ষত্র ফালগুনী। শচীর উদরে ইবে গোরা অবতার। 
শুভক্ষণে জনমিল গোর! ঘ্বিজম পি ॥. কলিযুগে জীবে গোর! করিতে উদ্ধার ॥ 
পুিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ । বাস্থদেব ঘোষেঃগায় মমে করি আশ] । 


দুরে গেল অন্ধকার পইয়। নৈরাশ॥ গোর! পাদপন্ম মনে করিয়া ভরসা ॥ 


৯৬ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদশর্খ নয়জন কবি 


মিশ্র পুরন্দয় কিছু মনে বিচারিয়!। 
পুরোহিত দ্বিজবয়ে আনিল ডাকিয়া ॥ 
ধনরদ্ব অলঙ্কার দ্বিজবরে দিল। 
স্বস্তিক বচন বলি ধন তুলি নিল॥ 
আশীষ তুল দ্বিজ ধরি নিজ হাথে। 


এক মুখে কি কহিব গোরাটাদের লীলা । 
হ1মাগুড়ি নানারঙ্গে যায় শচীর বালা ॥ 
লালে মুখ ঝরঝর দেখিতে সুন্দর । 
পক! বিশ্বফল জিনি সুন্দর অধর ॥ . 


কিবে হাম! পেখলু কনক পুতলিয়া। 
শচীর আনায় নাচে ধুলি ধুমরিয়া ॥ 
চৌদিকে দ্গম্বর বালক বেটিয়। 
মধ্যে গৌরাজ নাচে হরি হরি বলিয়। ॥ 


ক।চ! কাঞ্চনমণি গে।রারূপ তাহে জিমি 
ডগমগ গ্রেমতরঙল ॥ 
ও নব কুন্থমদাম গলে দোলে অনুপম, 
হেলন নরহরি অজ ॥ 
গোর। মাচত পরম আনন্দে। 
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গ। গুলিনে রঙ্গে 
হরি হরি বোলে নিজ রঙে ॥ 
ভাবে অবশ তনু পুলক কাদন্ব জন 
গরজন এঁছন সিংহে। 


টাচর চিকুয় চারু ভালে। 
বেড়িয়। মালতীর মালে ॥ 
তাছে দিয়! মযুরের পাখ!। 
সপত্র সহিত ফুল শাখা ৷ 
কবিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ । 
কটিমাঝে বলন সুরজ ॥ 


1] ৩ ] 


৫ 
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সন্তোষ তুলিয়া দিল গোরাটাদের মাথে॥ 
শচী ঠাকুয়াণী তবে কহিতে লাগিল। 
সাত পুত্রের এই পুত্র বিধি মোরে দিল ॥ 
নিমাই বলিয়! নাম দেহ দ্বিজবর। 
বাসুদেব ঘেষ কহে জুড়ি ছুই কর।॥ 


অঙ্গদ বলর। শোভে স্থবাহু যুগলে। 
চরণে মগর৷ খাডু বাঘনথ গলে॥ 
সোনার শিকলি পিঠে লাটের থোপন! । 
বান্থদেব ঘোষ কহে নিছনি আপন। ॥ 


জননী শুনই তান নৃপুরক ধ্বনিয়! | 
উজোর করিল পদে ধায় দ্বিজমণিয়! ॥ 
কহে বাসুদেব ঘে!ষ শিশুরস জানিয়া! । 
ধন্তঠরে নদীয়ার লোক কলিষুগ ধনিয়। ॥ 


প্রিয় গদাধর ধরিয়৷ বামকর 
নিজগুণ গাওই গে।বিন্দে ॥ 

ঈষত অধরে পন লহ লছ হাসত 
ঝোলত কত অভিলাষে। 

সোঙরি সে লব খেল! বৃন্দাবন রমলীল! 
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥ 


চন্দন তিলক শে(ভে ভালে। 
আজানুলন্বিত বনমালে ॥ 
নটবর বেশ গোর়াটাদ। 
রমণী কুলের কিব! ফাদ ॥ 
ত৷ দেখিয়! বাসুদেব কান্দে। 
প্রাণ মোর স্থির নাহি বান্ধে॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


গোর।রূপে কি দিব তুলনা। 

তুলন! নহিল যে কধিলবাণ সোনা ॥ 
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম। 
তুলন! নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥ 


অই দেখ গোর! কলেবর। 

কত চান্দ জনি মুখ সুরঙগ অধর ॥ 
করিবর কর জান বানর স্ুবলনী। 
খঞ্জন জানয়। গোরার নয়।ণ চাহনী ॥ 


কী দেখিন্ু গোর! নটরায়। 
বদন শারদ শশী, তাহে মন্দ মন্দ হাসি 


নিরবধি মনে মোর 


ন| দেখিলে গোরারূপ 


১৩ 


কুলবতী হেরি মুরছায় ॥ 


গোরারূপ লাগিল নয়ানে। 
কিবা নিশি কিবা দ্িশি শয়নে স্বপনে ॥ 
যেদিগে পড়য়ে আখি 
স্ইদিগে গোরা দেখি 
পিছলিতে করি সাধ 
ন। পিছলে আখি ॥ 


গোরারূপ লাগিয়াছে 

কি করিব কি হবে উপায় 

বিদরিছে মোর বুক 
পরাণ বাছিরাইতে চান্স । 

সখী বল মোরে কি বুদ্ধি করিব। 


| ৮ ] 


১১ 


] 


করিবর জিনি 


অরুণ বলন সাজে 


গৃহপতি গুরুজন 


সব নখ তেয়াগিন্ু 


নিঝরে ঝরয়ে আখি 


০৭ 


তুলম। নহিল রূপে কেতকীর দল। 
তুলন। নহিল গোরোচন! নিরমল ॥ 
কুমকুম জিনিয় রূপ অতি মমোহরা। 
বাস্থ কহে কি দিয়! গড়িল বিধি গোর! ॥ 


চন্দন তিলক ভালে স্ুচারু কপালে। 
আজাম্ুলম্বিত নব নব বনমালে ॥ 
বাসুদেব বলে গোর! কোথা না আছিল। 
যুবতী বধিতে গোর! বিধি সিরজিল ॥ 


বাহুর স্থুবলনী 
অঙগদ বলয়। সাজে তায়। 
চরণে নূপুর রাজে 
বাসদেব ঘোষ রস গায়॥ 


কি ক্ষণে দেখিনু গোরা 

কিবা মোর হৈল। 
নিরবধি গোরারূপ মরমে লাগিল॥ 
চিত নিবারিতে চাহি 

নহে নিবারণ । 
বাস্থঘোষ কহে গোর 

রমণী মোহন ॥ 


নাহি লয় মোর মন 
গোরালাগি জীবন তেজিব। 

কূলে তিলাগুলি দিমু 
গোরাবিন্ু আর নাহি ভায়। 

শুনগে! মরম সখী 
বান্দেব কি ঝলিবে তায়॥ 


৯৮ 


দেখিয়। আইন গোরাটাদে। 
সেই হৈতে প্রাণ মোর কান্দে। 
মন মোর করে ছন ছন। 

ন1 দেখিয়। ও টাদ বদন॥ 


যখন দেখিনু গোর! চাদে । 
তখনি পড়িন্থ প্রেমফ।দে ॥ 
তন্মুমম তাহারে সপিনু। 

কুলশীলে তিলাঞুলি দিনু ॥ 


আজু মুঞ্ি কি পেখন গোর! নটরায়। 
অলীম মহিমা! গোরার কহনে না যায় ॥ 
কেমনে গঢ়ল বিধি কত রস দিয়। 
ঢলঢল গোরা তনু কাঞ্চন জিনিয়া ॥ 


চল দেখি গিয়। গোরা তনু মনোহরে ৷ 
অপরূপ গোর! নদীয়। নগরে ॥ 
ঢলঢল কষিল কাঞ্চন অঙ্গ । 

কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরল ॥ 


পেখন্ু বর গৌরচন্দ্র সুন্দর দ্বিজমণিয়া । 
নিরপম রূপ নিধি নিরমিল 
কেমনে ধৈরজ ধরিঞ। ॥ 
আজামুলম্বিত বাহু যুগল 
গৌর বরণক জনিঞ। ৷ 
কিয়ে কেতকীদ্দল নিরমিল গে 
কিয়ে সে চল্পক দলীএঞ! ॥ 


ওই দেখ শচীর নন্দন। 
যেবা জন দেখে তার 
স্থির নহে মন॥ 


[ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


১৩ ] 
গৃহ কাজে স্থির নহে চিত 
না দেখিয়া গোরার চরিত ॥ 
অন্গপম গোরার মহিম।। 
বাস্থদেব না পাইল লীমা ॥ 


১৪ ] 
গোর! বিন্থ না বুহে জীবন । 
গোর! মোর নিজ প্রাণ ধন ॥ 
জীবন না রহে গোরা বিনে। 
বান্দেব ঘোষ রস জানে॥ 


১৫ ] 
কত টদ জিনি গোরার বদন কমল। 
রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল ॥ 
বান্র্দেব ঘোষ কহে হৈয়৷ বিভোর । 
সুরধুনীর তীর গোরা করিল উজোর ॥ 


১৬ |০ 
আজানুলঘ্বিত ভূজ কনকের স্তস্ত। 
অরুণ বসম কটি বিপুল নিতম্ব ॥ 
মালতীর মাল দে।লে আপাদ দোলনী। 
বাস্ছদেব ঘোষ বলে পরাণ নিছনি ॥ 


১৭ |] 
গৌরবর্ণ কিয়ে কুঙ্কুম বরণ গো 
জিনি অঙ্গ ঝলমলিঞ! । 


বাসুদেব কহে অপরূপ গোরা গে। 
কে দেখি আসিব চলিঞ ॥ 


১৮ - ] 
অপার গুণের নিধি 
অপার মহিমা । 
এ তিন ভুবনে নাহি 
রূপের দিতে সীম! ॥ 


জীশ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


খনমূগ তরুলত। গুণ শুনি কান্দে। 
রূপ দেখি কুলবতীর 
বুক নাহি বান্ধে ॥ 


| ১৯ 


দেখ সথি আওত গোর। নটরায়। 
গজবর গতি জিনি গমন সুমাধুরা 
অপরেপ গোরা দ্বিজরায় ॥ 
কেমন সে সুচরণ ভকত ভ্রমরগণ 
পরিমলে চৌদিকে চায়। 
সর মহী মণ্ডল দিহ বিদিগ নাহি পায় 
রসভরে গণগর অধর স্থমনোহর 
ঈষত হাপিয়া আন চায় ॥ 


চি 


৭৯ 


ব্রহ্মার হরলভ প্রেম জমে জনে দ্িয়া। 
বাস্থদেব কহে গোরা লইবে তরিয়! ॥ 


অপাঙ্গে ইলিত বর নয়ন কোন অন্গসর 
কোটী মদন মুরছায়। 

আভরণ বহু মানি বমন অরুণ জিনি 
বাজত নুপুর রাঙ্গা পায় ॥ 

জগ ভরি জয় ধ্বনি জয় গোরা দ্বিজমপি 
বাস্থদেব ঘে।ষ গুণ গায় ॥ 


আগে। সখী কী ন। হৈল মোরে। 
হিয়ার মাঝারে রূপ জাগিল অন্তরে ॥ 
সখীগণ সঙ্গে যাইতে জলে। 
চকিতে চাহিতে আখি ঝরে ॥ 


অপরূপ গোরাচাদে 


বাসুদেব ঘোষ পড়িল ফাদে ॥ 


[ ২১ ] 
নিরবধি গোরা রূপ দেখি । 
নিঝরে ঝরয়ে ছুটা আখি। 
কি করিব কি হবে উপায়। 
গ্রাণ মোর ধরণে ন। জায় 
[ ২২ ] 


মঝু মনে লাগল শেল । 
গৌর বিন্ু তনু ভই গেল ॥ 
জনম বিফল মোর ভেল। 
দারুণ বিধি ছুখ দেল ॥ 
হাম কাছে কহব যেতুখ। 
কহুইতে বিদরয়ে যুক ॥ 


নিশিদিশি কিছুই না জানি। 
মরমে লাগিল দ্বিজমণি ॥ 

না দেখিয়া গোরা চাদ মুখ 

কহে বাঙু ব্দিরয়ে বুক ॥ 


হাম সব না পেখবসুখ। 
অব জীয়স্তে কিব। স্থুখ। 
বাস্রদেব রস গান। 

গোরা বিন্ু না রহে পরাণ ॥ 


১৬৩ 


ভ্রীপ্ীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


পেখুন বর গৌরচন্ত্র সুন্দর দ্বিজমণিয়। 
নিরূপম রুপ বিধি নিরমিল কেমনে 
ধৈয়জ ধরিয়া! ॥ 


কাচা সে সোন।র তম্থ ডগমগি অঙ্গ । 

কত সুরধুনী বহে নয়ান তরল ॥ 
কিবা কার পাইল গোরা কিবা করি গেল। 
দেখিতে দেখিতে হদে রহিল গেল শেল॥ 


নবদ্বীপে উদয় গোলোক রাজ। 

কলি তিমির ঘোর নাচয়ে গৌর মোর 
সঙ্গে সব দৈব সমাজ ॥ 

কীর্তনে চয়াচর অঙ্গ থুলি ধুসর 
হানত ভাব তরঙে। 

ক্ষেণে করতাল ধরি বোলত হরি হরি 
ক্ষেণে রহে ত্রিভঙ্গে ॥ 


শ্রীবৃন্দাবন গুণ রসে উন্মুমত মন 
ছুই বাহু তুলিয়! বলে হুরি। 
ফিরে নাচে গোরা রায় 
কত ধার] বয়্যা যায় 
নয়ানে বছে প্রেমের গাগরি ॥ 
রল পরিপাটী মট কীর্তন লম্পট 
কত রঙ্গি রলি সব সঙ্গে ॥ 
যাহার কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে 
বিলসই বিলোল অপাঙে ॥ 


২৩ ] 


৫. 


[ ২৬ ] 


আজান্ুলম্বিত বাহু যুগল বর 
কনক জিনিয়া বরণ জিনি 
অঙ্গ ঝলমলিয়। ৷ 
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ রূপ দেখে 
কে আমিবে চলিয়া ॥ 


গোর! ঝড় বিদগধ রল্িক হ্ৃধীর। 
সোজরি পরাণ কাদে বুক মন চির ॥ 
গে।র! বিশু প্রাণ রহিবে বড় লাজ। 
কহে বান্থ মুণ্ডে কেন না পড়িল বাঁজ 


প্রি গদাধর কান্ধে হি উপর 

সুবামিত বহে ধার! অজান। 

সোঙরি বুন্দাবন আন্ধল অনুক্ষণ 

রাধ। র।ধা বোলত বয়ান ॥ 

নয়ন ধারা প্রেমে ভরে বাদর 
দশন বিজুরী যেন ছটা। 

কহে বানুদেব ঘোষ জীবে উদ্ধারিতে 
বরিখত হপিনাম ঘটা ॥ 


পুরুষ প্রকৃতি পর মদন মনোহর 
কেবল লাবণ্য সুখসীন। | 
রসের সায়র গৌর বড় গভীর 
ধীর মাজা খীন নাগরী গরিম। ॥ 
উন্নত কনর মনমথ সুন্দর 
পুলকি বাহু বিশালে। 
চুয়! চন্দন পরিলেপন 
কহে বাস্থ তছু পদতলে ॥ 


জ্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ১০১ 


[ ২৭ ] 
হরি ছরি গোরা কেন কান্দে সোঙরি বৃন্দাবন নিশলই পুন পুন 
মিত্র নহচরগণ পুছয়ে কারণ আপনার অঙ্গ নিরখিয়।। 
হেরইতে গোর।মুখ চ।ন্দে ॥ ছুই হাথ বুকে ধরি গোরি গোরি করি 
অরুণ লোচন প্রেমভরে দি ধরণী পড়ে মুরুছিয়া ॥ 
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি | প্রিয় গদাধর ধরিয়া! তোলেন 
যৈছন শিথিল গ।ধিল মোতিম ফল কি কহল শ্রবণে মুখ দিয়! । 
থনয়ে উপরি উপরি ॥ অন্টর অট্ট গৌর হাসে 
জগজমের মন তোষে 
বাস্থদেব মরয়ে ঝুরিয়া।॥ 
| ২৮ 


আজি কেন গোর! চান্দের বিরল বয়ান। 
কি ভাব পড়িয়াছে মনে সজল নয়ান || 
কত স্থধ! বরিখয়ে ও চাদ বয়ানে। 

সে মুখ শুখায়েছে কিসের কারণে ॥ 


আলসে অবশ গ! ধরণে না জায়। 

ঢলিয়! ঢচলিয়। পড়ে বাড়াইতে পায় ॥ 

বাসুদেব ঘোষ বলে গোর কোথ। ন। আছিল। 
কিব। রস আশোয়াকে নিশি পোহাইল ॥ 


[ ২৯ 
রুই রুই জপে গোরা“কষ্ণ নাম মধু। ছাড়ির। সকল স্থুখ তেজিয়! সকল। 
অমিঞ! বরিখে যৈছে বিমল বিধু॥ সত কুস্ত কলেবর ভাব বিকল। 
তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গে তেজি। দেখিয়। সকল লোক অনুক্ষণ কান্দে। 
শিব বিহি নাহি পায় যার পদ খুঁজি ॥ কহে বাস্থদেব ঘোষ স্থির মাহি বান্ধে॥ 
| ৩০ 
কষ কৃষ্ণ গোরা কান্দে ঘনে ঘমে। মানে মলিন মুখ কিছু নাহি খায়॥ 
কত স্থরধুমী বহে অরুণ নয়ানে ॥ রজনী দিবন গে।রা জাগিয়! পোহায়॥ 
সুগন্ধি চন্দন গোর! নাহি মাখে গায়। ক্ষেণে চমকিত অঙ্গ ধরণে মাযায়। 
ধুলায় ধুলর তনু ভূমে গড়ি যায়॥ নান! রল গে! এ] ট।দেগ বাসুদেব গায়।॥ 
[| ৩১ 


অরুণ নয়ানে ধার বহে। 
অবনত মাথে গোর! রতে ॥ 
কী ভাব পাঁড়য়াছে মনে। 
ভূমে গড়ি যায় ঘনে॥ 
কোমল পল্লব বিছাইয়। ৷ 
রছে গোরা ধেয়াম করিয়। ॥ 


বাসক শষ্য।র ভাব করে। 
বিরলে বসিয় একেশ্বরে ॥ 
বান্ুর্দেব ঘোষ তা দেখিয়া। 
বলে কিছু পরাণ ধরিয়! ॥ 
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[ ৩২ ] 
সোঙরি পুরব কেলি তরি হইয়। | নগরের লোক ষত শুনিয়া মোহিত।' 
মোহন সুরলী গোর! অধরে ধরিয়! ॥ স্ুরধুনী তলে তরু লত৷ পুলকিত । 
মুরলীর রন্ধে ফু'ক দিল গোর! চান্দে। বাস্থদেব ঘোষ কহে কে বলিতে পারে ! 
অন্ুলি চালায়। করে সুললিত ছাদে ॥ ভুবন মোহিন্রঃগোর। মুরলীর ন্বরে ॥ 
[ ৩৩ ] 
বৃন্দাবনলীল! তবে মনেতে পড়িল। খোল করতাল গোর! স্থমেল বরিয়। । 
যমুনার ভাব স্থরধুনীরে করিল ॥ তার মাঝে:নাচে গোর! জয় জয় দিয়! ॥ 
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান। বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাল। 
সখাগণ করে গোপ গোপী অনুমান ॥ রাস রল গোরা পন করিল। প্রকাশ ॥ 
[ ৩৪ ] 
ভাবে গোরা গৌরীদাল মুখ চাই। অরুণ নয়নে কত ঘন বহে বারি ॥ 
কহ কহ গৌরীদাস কীহ! মোর রাই ॥ ভাব বুঝি সহচর গৌরাঞ্জ নিল কোলে । 
রাধ। বলি কান্দে গোর! ফুকরি ফুকরি। ঝাড়িয়ে অলের ধুলা বান্দেব বলে॥ 
[ ৩৫ 7 
আরে মোর গোরা দ্বিজমণি | গোর! মোর ক্ষেণে ভূমে গড়ি ষায়। 
রাধ! রাধ। বলি ক।দে রাধিকার বদন হেরি ক্ষেণে মুরছায় । 
লোটায় ধরণী ॥ পুলকে পুরল তন্ত্র গদগদ বোল। 
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে । নহে বাসু গোর! মোর বড় উতরোল 
সুবলিত ধার! বছে অরুণ নয়ানে ॥ 
[ ৩৬ ] 
বিরলে বসিয়া একেশখরে। ছাড়ল বনমাল! বাশী। 
হরিনাম জপে নিরস্তরে ॥ এবে দণ্ড ধরি হৈল! লন্ন্যালী ॥ 
সুগন্ধি চন্দন মাথে গায়। রাত্রিতে দিবস নাহি জান 
এবে ধুলি বিন নাহি তায় ॥ কহে বান বিদরে পরাণ ॥ 
ছাড়ল লখিমী বিলাস। 
এবে হেন তরু তলে বাল 
[ ৩৭ - 
গোষ্ঠলীলা গোর টার্দের মনেতে পড়িল। রামাই স্ুন্দরানন্দ সে নিত্যানন্ন। 
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল ॥ গৌরীদাস আদি সভে পাইল আনন্দ ॥ 
শি! বেধু মুরলী করিয়া জয়ধবনি | বান্দেব ঘোষে গায় মনের হরিষে। 


হৈঠৈ করিয়া ঘন ফিরায় প:চনি ॥ গোষ্ঠ লীল! গোরাা্দ করিল! প্রকাশে। 
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| ৩৮ ) 
আজুরে গোৌরাঙ্জগের মনে কি ভাব উঠিল। 
নদীয়ার মাঝে গে।র! দান সিরজিল ॥ 
কিসের দান চাহে গোর! দ্বিজমণি। 
বেত্র দিয়! আগুলিয়া রাখয়ে,তরণী। 
[ ৩৯ 


ফাগুয়৷ খেলে গোরাটাদ নীয়! নগরে । 
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে ॥ 

সহচর মিলি ফাগ্ু মারে গোর! রায় । 
চন্দন পেচিকা লঞ| কেহে! কেহে! ধায়॥ 


| ৪* 
দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়!। 
বধির অবধি নিরপম রূপ কষিল কনক দিয়া ॥ 
নাচত কত ভক'তবুন্দ গৌরচন্ত্র বেড়িয়া। 
আনন্দে সঘনে দেই জয়রব উথলে মগর নদীয়। 
[ ৪১ 


গৌরাঙ্গ চাদের মমে কি ভব পড়িল। 

পাশ! সারি লইয়৷ গোর! দান সিরজিল ॥ 
গদাধর সঙ্গে গোরা খেলে পাশ! সারি। 

খেলিতে লগিল পাশা হারি জিতি করি ॥ 


[ ৪২ ] 


দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে। 
নদীয়! নগরী সব পড়িল বিপাকে ॥ 

কৃষ্ণ অবতারে আম সাধিয়।ছি দ।ন। 
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান ॥ 


নান! যন্ত্রে স্বমেলি করিয়া শ্রীমিবাল। 
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাল ॥ 
হরি বলি ভুজ তুলি নাচে হিদাল। 
বাসুদেব ঘোষ করেন প্রকাশ ॥ 


নয়ন কমল মুখ নিরমল শারদ চাদ [জনিয়া। 
নগরের পোক কত শত ধায় হরি হরি বলিয়া ॥ 
ধন্্ন কলবুগে গোর! অবতার সুরধুনী ধ্বনিয়া 


দিয়! চারি করি দান ফেলে গদাধর। 
পঞ্চ তিন বলি ডাকে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ 
ছইজন মগন ভেল পাশ! বেশে। 

জয় জয় দয়া গান বাস্থদেব ঘোষে 


জলক্রীড়! করে গোর। হরিষিত মনে । 
জড়াজড়ি পড়াপড়ি করে জনে জনে ॥ 
গৌরাঙ্গ চাদের লীলা! কহনে না যায়। 
ব।সুদেব কহে চরণে কৃপা হয়॥ 


[ ৪৩ 


কেনে স্থরধুনী গেন্থ গোরারূপ দে খিন্ু 
রূপ হেরি কি মা হৈল মোরে। 
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালা কানু 
নহিলে কি মন চুরি করে ॥ 
রসের পরাণ যার। 
কুলে কি করিবে তার 

নদীয়৷ নগরে হেন জন]। 


কি শুনি দারুণ মতি 
মজিল যুবতী নতী 

গ্রুতি ঘরে প্রেমের কান্দন! 
নয়ন কমল মব অরুণ পরাভব 
ধার! বছে বুক মুখ বারা 
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আহ! ময়ি মরি সই 
তোম।রে মরম কই 
জীবনাই গোর৷ ন| দেখিয়। ॥ 
হিয়া মোর মের বশ 
তন্থ মোর জর জর 
গ্রবোধ না মানে মোর প্রাণী। 


অপসর নাহি মোর নয়নের জল । 
গোরা বিনু প্রাণ মোর সদ।ই (বিকল ॥ 
সেই ধন সেই প্রাণ সেই সব শ্থল। 
গোরা বিন লাগে মোর ঝকড় সকল ॥ 
সংকীর্তনময় গে।রা গোলে।কের সার। 
তাহাতে না! রহে মন দেহ ভেল ভার ॥ 


গোরা মোর পরাণ কাতর । 
নিরবধি আখির জল 
করে ছল ছল ॥ 
গোর গোর। করি মোর 
কি হেল ব্যাধি। 
মিরবধি পড়ে মনে গোর! গুণনিধি ॥ 
[ ৪৬ 
ন! জানিঞ। ন| শুনিঞ। 
পীরিতি বাঢ়ানুগে 
পরিণামে পরমাদ দেখি । 
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়৷ বরিষে 
এমতি ঝুরয়ে ছট। অ।খি ॥ 


হেদদে যে আমারে দেখ মানুষ আকারে গে 
মনের আগুমে আমি পুড়ি। 


শয়ন মন্দিরে সঞ্জি শুতির। আছিনু। 
নিশির স্বপনে আজি 
গোরারে দেখিনু 
লেইহৈতে গ্রাণ কান্দে শুনগে! সজনি। 
গোরারূপ পড়ে মনে দবল রজনী ॥ 


তুষের অনলে যেন 
আধুয়৷ পুকুরে যেন 


বাসুদেব ঘোষ কহে 


ভাস।ই বন্ধন ক্রিয়! 
তেজিব সে গোরাগুণমণি ॥ 
বাসুদেব ঘেষ কন 
কলিকাল দমন 
এই ছিল গেপীর মনচোর। ॥ 


কী করিব কোথ! যাব বচন না সরে 
হারাইনু গোরাট।দ গোপীন।থের ঘরে 
কহে বান্থদেব ঘে।ষ হইয়া কাতর। 

গৌর অন্ুর!গে মোর হিয়' জর জর ॥ 


কি করিব গোরা অনুরাগে । 

অনুক্ষণ গোর। মোর হিয়ার মাঝে জাগে॥ 
বিরহে আন্ধল গদাধর নরহুরি। 

ফাটয়ে অন্তর ধম দোহা মুখ হেরি ॥ 
নাহি জানি নিশি দিশি নব আধিয়ার। 
কহে বাস্থদেব ঘে।ষ ধিক ধিক আমার ॥ 


পুড়িয়া। রয়েছে গে। 
পাক।ইয়। পাটুয়ার ডুরি ॥ 

ক্ষীণ হেন মীন গে! 
উকাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞ্ঃ। 
ডাকাতের পীরিতি গে 
তিলে তিলে বধুরে হারাই ॥ 


গোর! গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে । 
বলন তিতিয়। গেল নয়নের জলে ॥ 
আলমে অলস গা. 

ধরণে না জায় 
গোরাভাব মনে গুনি বাস্থদেব গায় ॥ 
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সজনী কি ম! মোর ভেল। 
ভাবিতে গোরার গুণ তন্তু মোর গেল ॥ 
গেরাগুণ পোঙজরিয়। কাদে বুক্ষলতা | 
গুণ সোঙ্গরিয়৷ ক।দে বনের দেবতা ॥ 


এতদিনে*মার সফল হৈণ বিধ। 
অ।নি মিল।য়ল মোরে গোরাগুণনিধি ॥ 
এতদিনে মেটল দারুণ দুখ । 

জনম সফল হেল দেখে চাদ মুখ ॥ 


কি কহবরে সখি আভুকার ভাব। 


আঞ্জি ঘণযতনে বহি দেওল মোরে লাভ 


একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ। 
অন্তরে নিরখি মুখ খান্ধনু কেশ ॥ 


আজজুকু প্রেম কহুনে নাজায়। 
শুত রহল হম সেল বিছায় ॥ 
রুণু ঝুন্ু কণু ঝুনু নুপুর পায়। 
, অরে রাখিনু আপন! ছাপায়॥ 


আজুক প্রেম নাহিক ওর। 
স্বপনহি শুতম্থ গৌরক কোর ॥ 

পু মুখ হেরইতে পছু ছেল ভোর। 
ঢরকী ঢরকী বহে লোচন লোর॥ 


এ সখি কি কহব রজনীক বাত। 

শুতিয়াছিনু হাম গুরুজন সাথ ॥ 

আধ রজনী ভেল পুরণ চন্দ। 

মলয় পবম বছে অতি মন্দ॥ 

গৌর প্রেম ভরল মঝু দেহ! 

আকুল জীবন ন! পাইন লেহ]॥ 
১৪ 


৪৮ ] 


৪৯ ] 


৫১ ] 


৫২ ] 


৫৩ ] 


গোরাগুণ সেঙরিয়া কান্দয়ে পাথারে। 
গুণ সোলরিয়। কেহ স্থির হইতে নারে॥ 
গুণ সোজরিয়! পশ্ড বুক নাহি বান্ধে। 

বান্দেব ঘোষ গুণ সোজরিয়া কান্দে ॥ 


চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। 
টাদ পাওল আজি তৃষিত চকোর ॥ 
বাসগদেব ঘোষ গায় গোর পর়বন্ধ। 
লে চন পাওল যেন জনমের অন্ধ ॥ 


তৈখন মিলল গৌর নটরাজ। 

ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥ 
দরশন পুলক পৃরল তনু মোর। 
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর ॥ 


বিদগধ ন।গর চৌদিকে চাই। 

চম্কি চমকি বৈঠল মঝু গেই ॥ 

কোমল কর দেওল মঝু দেহা। 

চোর চোর করি ফুকুরম্থ তাহা ॥ 

বান্থদেব ঘোষ কহে রস কহনে ন।জায় ॥ 


কাঁজরে ভামল উচ কুচ জোর। 
ভিগল তিলক বসন রুচি মোর ॥ 
ভালল অঙ্গ বেশ বছ থোর। 
বানুদেব ঘোষ কহে প্রেম আকর॥ 


গৌর গৌর করি উঠল রোই। 
জাগল সকল উঠল সব কোই॥ 
গৌরক নামে গুরুজন তবহি' 

কমি চিত আশ। 
চোর চোর করি কহুতগুণ ভাষ 
বাস্থদেব কে এঁছন বিলাস॥ 


প্ীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


আজু গৌরাঙ্গ সনে রজনী গোলায়নু 
মো মুখ কি কহব সই। 
লাখ বদন যদি বিধি মোরে দেয়ত 
তবে কিছু গেরাগুণ কই॥ 
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি নয়নে বদন হেরি 
বাঢ়ল গ্রেমতরঙ্গ | 


অ।পন ন। জাঞা বনাইনু বেখ। 

বান্ধল যতমে উদাল করি কেশ॥ 

»ন্দন তিলক দেওল মঝু ভাল। 
কঠে পরাঞ্ল গোতিম মাল ॥ 


আজুক রজনী ঠৈছে হম বঞ্চব 
মোহে বিমুখ নটরাজ। 
অনুরাগ আশ নাহি পুরল 
বিফল ভেল সব কাজ ॥ 
সজনি কাহে বনাওল বেশ। 
আধ পল কত ঘুগ হেন মানিয়ে 
ও|বিতে পাঁজর শেষ ॥ 


আর এক রীত শুন অদভূত 
আমার নিম রয় । 
পাখন| উড়াইয়! ভ্রিভঙ্গ হইয়। 
মোহন মুরলী বায়॥ 


উঠ উঠ গোরাাদ নিশি পোহাইল। 
নগরের লেক লব উঠিয়! বদিল॥ 
ময়ুর ময়ুরী রব কোকিলের ধ্বনি। 
কত ম্থখে নিদ্রা যাক গোরা গুণমণি ॥ 


[ 


€৪ 


৫৫ 


৫৩ 


৫4 


৫৮. 


| 


যে কিছু বচন শ্রবণ ভরি শুমনু 
ক্ষণে ক্ষণে নুতন রল ॥ 
অনিমিখ আখি যদি মোরে দেয়ত 
তবু নাহি পুরত আশ। 
বান্ুদেব ঘোষ কহে যত হেরি গোরা রূপ 
তত বাড়ে অধিক পিয়াস ॥ 


মুগমদ চিত্র কমল অঙ্গ মাঝ। 
অঙগহি অঙ্গ বনাঞ্ল সাজ॥ 

গৌর নেহ কহুমে মা যায়। 
বান্থদেব খোষ ওর নাহি পায় 


গুরু জন গৌরব দার ভাঙন 
গৌর প্রেমরস ল।গি। 
দুর্ঘভি প্রেম মোহে বিধি বঞ্চল 
দেওল মকুমুখে আগী॥ 
প্রেম রতনফল জগভগি বিথারল 
হম তাহে ভৈল নৈরাশ। 
শব অনুরাগে ভরমে হাম ভুলল 
বন ঘে!ষেণ পুরল আশ ॥ 


আর একদিনে খেনে সেহু লনে 

নয়ানে বহিছে লোর। 
কহে বানুঘোষ শচীর আবালে 

মনের ঝনন! পুরল মোর 


অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ। 
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ ॥ 
করজোড় করি বলে বাসুদেব ঘোষে। 
কত নিদ্রে যায় গোর! নিন্দের আবেশে ॥ 


শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


[ 
শুতিয়াছে গোরাচান্দ শয়ন মন্দিরে | 
বিচিত্র পাঙ্ঙ্কধ শেজ অতি মমোহরে ॥ 
তারপর শুতিয়াছে গে।র| ন্টপায়। 
ক কহিব অঙ্গ শোভা হনে ন! জায়॥ 


শংখ ঘণ্ট।রিন!দ বজায় হুম্বরে। 

গৌরাঙ্গ টাদ্ের অভিষেক করে সহচরে॥ 
গন্ধ চন্দম শিলা ধূপদীপ আনি! 

নগরের মারী সব করে অর্থ থালা ॥ 


'তাগে।র চন্দন লেপিরা গোরা গায়। 
[পয় 'া।পিবদগণ গোরা গুণ গায় । 

আ।লি চ'মর কেহ ধরি নিজ করে। 

মনের মননে ঢুলায় গোরার উপরে ॥ 


টৈল হরিদ্র। আর বুক্কুম কঞ্খার। 
গে।প। অঙ্গে পেপে মখ নব নব শ।রা। 
স্থবাসত নীর কললে পৃরিয়া। 
সুগন্ধি চন্দন আদি তাহে মিশাইয়। ॥ 


বিষুপ্রিয়! সঙ্গে প্রভু আছয়ে শয়নে। 
র।ত্রিশেষে গৌরচন্জ্র পাইল! চেতনে ॥ 
নিদ্রায় অবশ হইয়া আছে বিষুওপ্রিয়। | 
হেনকাঁলে গৌরচন্দ্র বলিল! উঠিয়া! ॥ 
র।ত্রিশেষে উঠে প্রভূ প্রতীক্ষা আচরি | 
সন্নযাসকে বিরমনে ঈীড়াইল! গৌরহরি 
একাস্ত করিয়! তবে গ্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 
যাত্র। কৈল! লইয়। দক্ষিণ নালাবর ॥ 
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মেঘের বিজুরী কিব। ছানিয়া যতনে । 
কত রল দিয়ে বিধি কৈল নিরমানে ॥ 
বাস্থদেব ঘোষে কয় মনের হুরিষে। 
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে ॥ 


পদীয়!র লোক সব দেখে আনন্দিত। 

ঘন জয় জয় দিয়া কেছে। গায় গীত॥ 
গোবাটাদের মুখ সভে করে নি্ীক্ষণ। 
,গারা অভিষেক বাস্থ ঘোষে গান ॥ 


মালতী ফুলের মাগ। গোও। অঙ্গে লাজে। 
চা (জিপিও মুখ করি বাজে ॥ 

অরুণ বসন স|জে নাশ আভরণে। 
বস্সাদব গেরাকপ করে নিরীক্ষণে ॥ 


জয় জর দিয়। ঢলে গেবু। গ।য়। 
শ্ীঅঙ্গ মুছিয়া কেহ বসন পরায় ॥ 
[শনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরা। 
বাঞ্ুদেব ঘেষ এছে গোরাগুণ গায় ॥ 


কাঞ্চম নগরে আছে ভারতী গে।স।ঞ্িঃ | 
সন্গ্যান করিতে তথ! চলিল| নিমাঞ্ি ॥ 
চলিলেন মহ প্রভূ গঙ্জার লমাপে। 

গঙগ। পার হইয়! গেল! ছাড়ি নবদ্বীপে ॥ 
গঙ্গা নমস্করি নবন্ধীপ ছাড়ি যায়। 

শীঘ্র করি ধায় প্রভূ ফিরিয়া না চায় ॥ 
গঙ্গাতীরের পথে প্রভূ করিল! গমন। 
রাত্রি প্রভাত হল হৈল বিহান ॥ 


১০৮, শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


চৈতন্ত পাইঞ1! শচী সচকিত ছৈঞা। 
আঙ্গিনায় বাছিরাইল বস্ত্র সম্বরিয়! ॥ 
বধু বধু ঝলি ডাকে দ্বারের সমীপে। 
উত্তর ন। দেয় আছে নিদ্রার আবেশে ॥ 
কতক্ষণে বিষুপ্রিয়৷ পাইল চেতম। 
গোৌরচন্দ্র না দেখিয়! উড়িল জীবন ॥ 
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শচীর মন্দিরে আলি 

ছুয়ারের পাশে বসি 
ধীরে ধীরে কহে বিষুপ্রিয়! | 
শয়ন মন্দিরে ছিল 

নিশ। ভাগে কোথা গেল 
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়! ॥ 
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে 

নিদ্রা নাহি ছুময়নে 
স্থুনিএা বধূর মুখে কথ! । 
আলু থালু কেশে ধায় 

যসম না দেয়গায় 
তুরিতে ধাইল শচীমাতা ॥ 
শীঘ্র করি জালি বাতি 

খুঁজিলেন ইতিউতি 
গৌরাঙ্গের উদ্দেশ ন! পাঞা| | 
বিষুওপ্রিয়ার ধরি হাথে 

কান্দিতে কান্দিতে পথে 

ডাকে শচী নিমাই বলিঞ! ॥ 
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কান্দে দেবী বিষুঃপ্রিয়া 

নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া 
লোটাঞ। লোটাঞ| ভূমি তলে। 
গ্রাণমাথ কি করিলা 

পাথারে ভাসায়ে গেল৷ 
কাঙ্দিতে কানিতে ইহা বলে ॥ 


নিদ্র। হইতে উঠে বিষুঃপ্রিয়। লচেতন। 
গ্রাণনাথ বলি ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥ 
কান্দিতে কান্দগিতে গেল! শচীর মন্দিরে । 
বাশ্গদেব ঘোষ পড়ে শোকের সাগরে ॥ 


ত! শুনিয়া নদীয়ার লোকে 
কানে উচ্চশ্বর মুখে 

যারে তারে পুছেন বারত!। 
একজন পথে ধায় 

শচীমাত! পুছে তায় 
গৌরাঙ্গ দেখাছ যাইতে এথা ॥ 
সে কহে দেখ্যছি যাইতে 
জনৈক সন্নালী সাথে 
কাঞ্চন নগর মুখে ধায়। 
সন্গ্যাসীর করে ধরি 
তোমার মিমাই বলে হরি 
দ্বিতীয় বসন নাহি গায়॥ 
বান্থ কহে আহা মরি 
তোমার গৌরাঙ্গ হরি 
পাছে গিয়া মস্তক মুড়ায় ॥ 


এ ঘর জনমী ছাড়ি মোরে অনাথিনী এড় 

কার বোলে করিলা সন্নযান। 
বেদে শুমি রঘুনাথ জানকীরে লঞ্। লাথ 
তবে যাঞ| কৈলারণ্যবান ॥ 


পুরুবে নন্দের বালা যখন মথুরা গেলা 


গোপীগণের বধিয়! পরাণ। 


শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ১০৯ 


উদ্ধবেরে পাঠ্রাইএা নিজ তত বুঝাইএগ 
তবে গে।পীর রাঁখিল। পরাণ ॥ 

এত যদি ছিল মনে ছখ দিতে দুখীজমে 
তবে কেন কৈলা গৃহবাস। 

অগৌর চন্দম সঙ্গে মালতীর মাল! অঙ্গে 
লেবা করি পুরাইতাম আশ ॥ 
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পড়িয়া ধরণী তলে 
শোকে শচী দেব বলে 
লাগিল! দারুণ বিধি বাদে। 
অমুল্য রতন ছিল 
কোম ছলে কে রাখিল। 
সোনার পুতলী গোরাটাদে ॥ 
অন্গুরি অঙগদ বালা 
গোরাচান্দের কঠ মল। 
খাটপাট সোনার ছুলিচ।। 
এ সব রহিল পড়ি 

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি 
আমি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা ॥ 
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হরি হরি গৌরাজজ এমন কেন হল। 

সভারে লদয় হঞা! মোর নারীরে বঞ্চিয়। 
শোকের শায়রে ভাসাইল ॥ 

এ মব যৌবন কালে মুড়াঞ মাথার চুলে 
ন! জানি সাধিল কোন সিধি। 

কিছার পুরাণমে পশুয়া পণ্ডিত যে 
গৌরাঙগে সন্নাস দিল বিধি ॥ 

সন্ন্যাসী হুইয়। গেল পুন নাহি বাছুড়িল 
নাআইল নদীর। নাগরে। 

হাদয়ে হদয় ধরি : ' নিজ পর এক করি 
মোর মুখ দেখিবার তরে ॥ 


এখন আমি যে করিব এ দেহ তোমারে দিব 
ইহা বলি কান্দেন অপার। 

এ দেহ আমি ডারিব গঙ্গার শরণ লব 
বাস্ু ঘোষের দিবসে আন্ধার ॥ 


গৌরাঙ্গ ছান্ডিয়া গেল 

নদীয়। আন্ধার হৈল 
বিদরিয়। যায় মোর হিয়। । 
যেগিণী হইয়! যাই 
যথ। বাছার মাগী পাই 
কান্দিতাম গলায় ধরি'গ। ॥ 
যে মে!রে মিলিয়া দেয় 
মুল্য দিয়া কিন! লয় 
হইতাম দাসের যে দাসী। 
বাস্তদেব ঘোষ ভণে 
শচী কান্দে অকারণে 
জীব লাগি নিমাই সঙ্নযাসী ॥ 


অক্রুর আঝিল ভাল রাশা বলে সঞ। গেল 
হরি লৈএ| থুইল মধুপুরী । 

নিতি লোক আসেযায় তাহাতে সম্বদ পায় 
ভরতী করেন দেশাস্তরী ॥ 

এত কহি বিষুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়! 
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়। 

বাস্থদেব ঘোষ কহে মো সমান পাষান নহে 
তবু হিয়! বিদরিয়! যায়॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কাব 


[ ৬৮ 


কাঞ্চন নগরে এক বুক্ষ মনে।হর 
স্থরুধুণী তীরে ছায়। শীতল সুন্দর 
তার তলে বসিয়াছে গৌরাঙ্গ নাগর । 
কাঞ্চনের কান্তি অঙ্গে রসে ঢরঢর ॥ 
ক।খে কুস্ত করি নানী দাড়াইয়! চায়। 
চলিতে নাপারে কেহ নড়ি হাতে ধায় 
প1ক। বিম্ব ফল জিনি সুন্দপ অধর। 
কাঞ্চন দরপণ জিনিয়। গড সুন্দর ॥ 
নগরের পুরনাপী যতেক যুবঠী। 
সতী ছাড়ে নিজ পতি -- যপ ছাড়ে যতি ॥ 
কহে বপে এনা গোরা কোন দেশে ছিল। 
সে দেশেপ পুরুষ মারী কেমনে ব।চিল ॥ 


মন্তক মুণ্ডন প্রভু চাহে কবিবারে। 

যেই শুনে লেই লোক করে হাহাকারে ॥ 
সভাই শু'নল প্রভুর মুণ্ডনের কথ । 
সর্বজনের হৃদয়ে লাগয়ে মহা ব্যথা ॥ 
বিচিত্র চচর কেশ দেখিতে সুন্দর | 
মালতীর মালা শোন্ডে তাহার উপর 
পুরুবে চূড়ার বেশে জগত মোহিল। 
যাহা দেখি গে।পবধু প্রাণ তেয়াগিল ॥ 
হেন কেশ মুগ্ডল গ্রভু করিবারে চায়। 
কান্দি! সকল লোক করেহায়হায়॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক আসে গ্রভু দেখিবারে। 
লোকারণ্য হেল সব কাঞ্চন নগরে ॥ 
হাহাকার করে সধে শিরে দিয়া হাত। 
যেই শুনে ত।র মাথে পড়ে বজ্রাঘ।ত ॥ 

কি নারী পুরুষ সভার চক্ষে পড়ে জল। 
দ|গডাইয়। দেখিতে কেহ নাহি পায় স্থল ॥ 
মহ। ভিড় ক্রন্দনের হেল কোলাহল। 
ফুকরি ফুকরি লে!ক কান্দর়ে নকল। 
প্রভূ কহে তোমর৷ সব কান্দ কি কারণ। 


্ধ 
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কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিঞ | 
আসিয়াছে মাতা পিতার পরাণে বধিয়|॥ 
কেহ বলে ধগ্ঠ মাত --ধরিয়াছিল গর্ভে । 
দেবকী সমান সেছে শুনিয়।ছি পূর্বে ॥ 
কেহ বলে ধন্য নারী পাইয়ছিল পতি । 
ব্রিভূবনে তার সমান নাহি ভাগ্যবতী ॥ 
কেহ বলে ফিরা যাও আপমার দেশে। 
এ হেন যৌবনে কেনে মুড়াইব। কেশে ॥ 
প্রভু বলে আশীর্বাদ কর মাত! পিত!। 
সাধ আছে কৃষ্ণচপদে বেচি নিক্গ মাথা ॥ 
প্রভুর বনে মভার গদগদ হিয়ায়। 

বাস্থ ঘোষ জোড় হাণে ভাব থেকে কম়।, 


ন! ক।ন্দিহ কেছে]! সবেশ্থির কর মন॥ 
এত বলি মহাপ্রভু নাপিতে ডাকিল। 
মধুর বচনে কিছু জিজ্ঞাসা করিল ॥ 

কি ন।ম তোম।র নাই কোথায় শিবাল। 
কহত আমার আগে করিস! নির্দেশ ॥ 
এত শুন নই কহে করি জোড়কর। 
কালিদাল মোর নাম তোমার নফপ ॥ 
প্রভূ বলে কালিদাস বিলম্বে কাজ নাই! 
শীঘ্র দ্র কর আমি গঙ্গান্গানে যাই ॥ 
সংযম করিব আমি মনে করি আশ। 
ভারতীর ঠাঞ্ি কালি করিব সন্ন্যাস ॥ 
নাই এ কহেন গ্রসভূ নিবেদি চরণে। 
তোমার শিরে হাত দিবে কাহার পরাণে ॥ 
এ হেন ট।চর কেশ ত্রলোক্য মোহন। 
আমার শকতি নাই করিতে মুণ্ডন ॥ 
প্রভূ বলে আমি যে ছাড়িব এই ধর্্ম। 
সন্নযান করিব আমি কেশে নাহি কর্ম ॥ 
কেপে বেশে ধনে জনে কৃষ্ণ নহি পাই। 
লকল তেজিব আমি শুন ওহে নাই॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


মাই কহে নিবেদন শু বিশ্বস্তর। 
কেমনে হাত দিব আমি মস্তর উপর ॥ 
অপর।ধ লাগি মোর ডরে কাপে গা। 
তোমার শিরে হাত দিয় ছুব কারপ। ॥ 
অধম নাপিত জাতি এই বৃত্তি ধর্ম। 

পদ না ধরিলে মোর মহে নিজ কর্ম ॥ 
এ বোল শুনিয়! প্রভূ নাপিতেরে কয় । 
না করিবি নিজবৃত্তি মাহি তোর ভয়॥ 
নাই কহে প্রভূ পুন করি নিবেদশ। 
নিজ বৃত্তি নৈলে নহে উদর ধারণ 
গ্রভু কহে নিজ"বৃত্তি ন। করিহ তুমি । 
জনম গোঙ্গাবে সুখে কহিনু যে আমি ॥ 


তখন নাপিত আনি প্রভুর বামেতে বসি 
থুর দিল ও চাচর কেশে। 
করি ন।না উচ্চরব কানয়ে ভকত সব 
নুয়নের জলে দেহ ভালে ॥ 
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে। 
কাঞ্চন নগর বালী দিবসে দেখয়ে নিশি 
গ্রবেশিল শে।কের সাগরে ॥ 
মুগ্খডন করিতে কেশ হঞ| অতি প্লেমাবেশ 
নাপিত ক।ন্দয়ে উচ্চর।য় । 


মুড়াঞা টাচর চুলে স্।ন করি গগ|জলে 
বলে দেহ মে|রে অরুণ বনন। 

স্থনিঞ। গৌরাঙের কথ। সভাই পাইল বেখ! 
উচ্চৈম্বরে করয়ে রোদন ॥ 

কাঞ্চন নগরবাসী যত তার ক।ন্দে অবিরত 
অঝর ঝরয়ে ছটা আখি। 

ইহার জননী যে | কেমনে বাচিবে লে 
ও চান্দ বদন নাদেখি॥ 


৭১ 


কৃষ্ণের গ্রসাদে জন্ম গোঙ্গাইব৷ স্থখে। 
অন্তকালে বান তোমার হবে ম্বর্গলে।কে 
সন্ন্যাস করিবে গ্রভু আগে কথ! ছিল। 
হেন সময়ে কে।ন নাপিত আইল ॥ 
নাপিত আলিয়া বলে কি করি উপায়। 
এ বেশে লন্ন।স কর সহনে না যায়॥ 
যেকর পে কর প্রভু না করমুগুন। 
তৈলোক্য মেহম কেশ ভূবন মোহন ॥ 
যার ল1গি ব্রজবধূু ছাড়ি কুললাজ। 
হায় হায় জাতি কুলে পড়ি গেও বাজ ॥ 
গ্রাভৃর বচন শুনি মুড়াইল কেশ। 
বাসুদেব ঘে।ষ কহে করহ সন্ন্যাস ॥ 


কি হৈল কি ছেল বলে খুর মোর নাহি চলে 
প্রাণ ফাটে বিদপিয়া যায় 

বলি কোন অন্ধের মায়া অন্তরে বিদরে হিয়। 
কান্দিছেন অবপূত রায়। 

দেখি কেশ স্তন অন্তরে বিদরে গ্রণ 
প্রাণ ফাটে বিদরিয়া যায়। 

মহ। উচ্চ রব করি কান্দে কুলবতী নারী 
ভাই সভার মুখ চায়॥ 


বান্থ ক।ন্দনের বাণী শোকানলে ছে ঞাণী 
এত তথ মহলে নাযায়।॥ 


বাধন নগরে গিয়। ভারতীর কাছে গিয়। 
কর জোড়ে বলিছেন গোর! । 

তোমর। বৈষ্ণবগণ দেহ কৃষ্ণ গ্রেমধম 
ছুন্য়নে বহে প্রেমধার ॥ 

ভাবিয়। দেখিলাম মনে নাহ ত্রিভুবনে 
তোম] সমান নাহি কারে! বেশ। 

তোমারে মন্না।নস দিতে বড় ভয় লাগে চিতে 
এবে তোমার নবীন বয়েস ॥ 


১১১ 


৯১২ 


অরুণ ছুখানি ফালি ভারতী দিলেন তুলি 
আর দিল! এ ডোর কৌপীন। 

মন্তকে পরশ করি পরিলেন গৌর হরি 
বোলে আমি জিব কতদিন ॥ 

তোমর! বৈষ্ণব মোর এই আবীর্ঘ।দ কর 
ছুটী হাথ দিয়। মোর মাথে। 


[ ৭২ 
হরি হরিকি না হৈল নদীয়। নগরে। 
কেশব ভারতী আলি বজর পাড়িণাগো 
রলবতী পরাণের ঘরে ॥ 
গিরিপুরী ভারতী আলিয়। করল স্থিতি 
আচলে রতন কাড়ি নিল। 
[ ৭৩ 
কি লাগিয়। দগডধরি অরুণ বসন পরি 
কি লাগিয়! মুড়াইল কেশ। 
কিবা! সে মুখ চান্দে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে 
কি লাগি ছাড়িল গোর দেশ। 
শ্রীবাসের উভরায় প।ষ।ণ [মলাঞা যায় 
গদাধর ন। জিয়ে পরাপে। 
[ ৭8 


সকল মহান্ত মেলি সকালে দিনান করি 
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে। 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষুপ্রিয়। আছে পড়ি 
শচী কান্দে বাহির ছুয়ারে-॥ 
শচী কহে শুন শুন নিমাই গুণমণি। 
কেবা আলি দিল পুত্র হরিন।ম মহা মন্ত্র 
কিবা হৈল কিছুই নাজানি॥ 


শ্রীশ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


করিলাম সঙ্নযাস মহে যেন উপহাস 
ব্রঞ্জে যেন পাই বর্গ নাথে॥ 

এত বলি গৌররায় ভূমে গড়াগড়ি যায়। 
হাহ! বৃন্দাবন বলি কান্দে। 

ত্রমে প্রভু রাঢ় দেশে নিত/নন্দ ধম পাশে 
বাহুঘোষ উচ্চস্বরে কান্দে॥ 


) 
গ্রাণনহ পরখমে যে সাধ করিনু মনে 
মকলি স্বপন মম ভেল।॥ 
অল্প বয়সে বেশ মাথায় চ,চর কেশ 
মুখে হাসি আছয়ে মিশ।ইয়া 
আ।নন্দে নদীর জল গঙ্গার সমান হৈল 
বান্থ কেম ন। গেল মরিয়া ॥ 
] 
বহিছে ময়ানে ধারা যেন মন্দ।কিমী পার! 
মুকুনদের শেল হৈল মনে ॥ 
সকল মহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝ।ইয়। ফিরে 
তবুত কার ন| হৈল দেখা । 
জলস্ত অনল হেন ছাড়িল রমণী কেন 
কি লাগি ছাড়িল তার লেহ। ॥ 
] 


নিশ্চয় ছাড়িয়। গেল ভাল মন্দ না বলিল 
কিবা দে|ষে গেলারে ছাড়িঞা। 

কেনে ব| নিঠুর হৈল! পাথারে ভাসাঞা গেল। 
বাচিব সে কার মুখ চাঞা ॥ 

বাসুদেব ঘোষের ভাষ! শচীর এমন দশ! 

মরা হেন আছয়ে পড়িয়া। 

শিরে কয়াঘ!ত মারি ঈশ।নে দেখায় ঠ|রি 

গোর! গেল নদীয়। ছাড়িয়া ॥ 
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হেদে লো মালিনী সই চল,শীপ্র যাই। 
নিমাই অখৈত গৃহে কহিল নিতাই ॥ 
সে টাচর কেশ হীন কেমনে দেখিব। 
ন। যাব অধৈত গৃহে গঙ্গায় পশিব ॥ 


মুড়াঞা টাচর কেশ ধরিয়! সন্ন্যাস বেশ 
দেয় সভার মন ঝুঁরে। 
এমন হৈল! কেন এবে দেখি কেশহীন 
পরিয়াছে এ কপিন বাস। 
নদীয়া ষাইলা ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি 
কার বোলে করিল! লন্নাস ॥ 
কর জোড়ি অনুর|গে শচীর চরণ আগে 
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈঞ1। 
দুই করে তুলি বুকে চুম্ব দিল! টাদ মুখে 
ভ।কে শচী নিমাই বলিঞা! ॥ 
ইহার ল।গিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত 
এ দুখ কহিব আমি কায়। 
অনাথিনী করি মায় যাবে পুত্র দেশ।ন্তরে 
বিষুরপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥ 


প্রেমে অঙ্গ ঢরঢর স্থির নহে চিতে। 
নিতাই ধরিয়! কান্দে নিমাই পণ্ডিতে ॥ 

অদ্বৈত পনারি বাহু ফিরে কাছে কাছে। 
আছাড় খাইয়া প্রভু ভূমে পড়ে পাছে ॥ 

চাঝিদিকে ভক্তগণ বলে হি হরি। 
শাস্তিপুর হৈল যেন নদীয়া নগরী ॥ 


য।ও যাও শচী মাত। নদীয়া! নগরে । 
আশীর্বাদ কর মাত৷ হাত দিয়! শিরে ॥ 
সন্ধ্যাস করিলাম আমি নর তরাইতে। 


এই আশীর্বাদ কর পাই ব্রঙ্গনাথে ॥ 
১৫ 


[ 


[ 


৭৫ ] 


৭৬ 


ণ৭ 


পচ 


] 


এত বলি শচীম।ত! কাতর হইঞ| | 
শাস্তিপুর মুখে ধায় গৌরাঙ্গ বলিঞ। ॥ 
যত অন্ধ আদি ধায় কান্দিতে কান্দিতে। 
বাসুঘোষ বলে শচী চল মোর সাথে ॥ 


এ ডোর কৌগীন পরি কি লাগিয়! দণ্ড ধরি 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি। 

জীয়ন্তে ৭।কিতে মায় ইহা নাকি সহ! যায় 
কার বোলে হৈল! বৈরাগী ॥ 

গৌগাঙ্গের বৈরাগ্যে ধরণী বিদায় মাগে 
আর তাহে শচীর করুণ! । 

কহে বাসুদেব ঘে।ষে গোরাঙ্গের সন্ন্যাসে 
ত্রিঞ্গতে রহিল ঘে!ষণ। ॥ 


প্রতুর অঙ্গ কোটি চন্দ্র জিনিয়া প্রকাশ । 
অরুণ লোচম তাহে প্রেমের প্রকাশ ॥ 
হেন রূপ তার প্রেম দেখে শচী মায়। 
বাছিরে হুখিনী শচী আনন্দ হিয়ায় ॥ 
বুঝিয়া শচীর মন অবধূৃত রায়। 

কীর্তন সমাধিয়! প্রভুরে বৈসাঁয় ॥ 
বাস্থদেব ঘে।ষ বলে গোরা মুখ চায়। 
শচীরে বিদায় দেয় সুদ বুঝায় ॥ 


এ বাকা শুনিঞা শচী কহিছেন কথা । 
শ্রীকৃষ্ণ জগৎ কর্ত। আশীর্বাদ দাত! ॥ 
কিন্ত নিমাই বলি আমি শুন মোর বাছা। 
সন্ন্যাস করিলে তুমি এখন যাবে কোথ|॥ 


১১৩ 


১১৪ 


গৌরাঙ্গ বিরহে রে 


ন। দেখিয়! টাদ মুখ 


জগ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


গৌরাঙ্গ বলেন মাত! যাব বৃন্দাবন। 
শচী বলে মাযাইহ রহ দশদিন॥ 
মায়ের পীরিতে অধ্ধৈত গৃছে রহিল । 
শচীর শ্রীহস্ত পাকে ভোজন করিল] ॥ 
দশদিন রহ মাত। নদীয়া চলিল। 
গৌরাঙের ধ্য।নে মাত। বসিয়। রহিল ॥ 


হরি হরি গোর কোথা গেল। 
কোন নিদারুণ বিধি এত ছুখ দিল ॥ 
হিয়! জরজর মোর পাঁজর খসে। 
পরাণ গেল মদ্দি পীরিতি কিসে ॥ 
ফুকরিতে নারি আমি ত রুমণী। 
অন্ুক্ষণ পড়ে মনে গোরারূপখ।নি ॥ 


[ ৮৪ 
কহ মখি জীবন-উপায়। 
ছাঁড়ি গেল গোর! নটরায় 
কোথ| গেলে পাব দরশন। 
নিরমিল! সে চাদ বদন॥ 
কিবা বিছি লিখিল মোর ভাল। 
চিরকাল পাপ কপাল ।॥ 


[৮১ 


হিয়া! ছটপট করে 
জীবনে না বান্ধে থেহা। 

বিদরিয়! যায় বুক 
কি জানি কেমন করে দেহ ॥ 


প্রাণের হরি কছে। মোর জীবন উপায়। 


"এ ছুখের দুখিত ষে 


এ ছথখজানার সে 
আর আমি মিবেদিব কায়॥ 


তথ! অদ্বৈত গৃহ হইতে প্রভূত চলিল। 
কান্দি যত ভক্তগণ সঙ্গে গড়াইল॥ 
বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়।। 
অধ্বৈতৈর এই আশ! ন৷ দিব ছাড়িয়া ॥ 


ঘরের বাহির না হই কুলের ঝি। 
স্বপনে ন! হয়ে দেখা করিব কী॥ 

ও রূপ মাধুরী লীল! কাহারে কহিব। 
গোর পন্থ বিনা আমি অনলে পশিব 
গোরা বিনু প্রাণ রহে এ বড় লাজ। 
বাসুদেব কহে মুণ্ডে মা পড়ল বাজ॥ 


ঝুরি ঝুরি তনু হল খিন। 
এমনি বঞ্চিব কত দিন 

হিয়৷ জরজর অন্র।গে। 

এ দুখ কহিব কার আগে ॥ 

কহে বাসুঘোষ নিদান। 

গোর! বিনু তেজিব পরাণ ॥ 


গোৌরাজ মুখের হালি সুধ। খসে রাশির|শি 
এবে কেন না পাই দেখিতে । 

যত প্রিয় সতীগণ তাহার। হৈল নিদারুণ 
আমি জিয়ে কি সুখ খাইতে ॥ 

গদাধর আদি করি ন। দেখিলে প্রাণে মরি 
মধুমতী আর না দেখিয়!। 

তোমারে করিত দয়া লে গেল নিঠুর হয়্য। 
বান্থু কেন না গেল মরিয়া! ॥ 
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[ ৮২ ] 
কলধোৌত কলেবর ,আর কি মা হেরিব সহচর মাঝে পছ' আরানাকি উর 
সে ট।দ বয়ান। ন| করব প্রেম বিলাস। 
অরুণ দৃগাঞ্চলে প্রেম দাম না করব বান্ছদেব ঘোষ কহে পছ্‌' খেদ দুরে রহে 
ন| করব অমিঞা সিনান ॥ বাঢ়ল প্রেম পিয়াস ॥ 
আর কি গোর ট।দ নাহেরবরে 
হৃদি মাঝে দেওল শেল। 
ও রূপ মাধুরী ও দিঠি নাচাওবি 
উনহিক সঙ্গ ভি গেল॥ 
[ ৮৩ ] 
না৷ হেরিব টাদ মুখ না শুনিব বাণী। ধিক ধিক ধিক র্‌ এ ছার জীবনে 
(হেন) মন করে গোর! গুণে পশিব ধরণী ॥ পরাণের পরাণ গে।র। গেল কোন স্থানে ॥ 
মুঞ্জ যদি জানিত য|ইবে ছাড়িয়!। কহে বান্থদেব ঘোষ কাতর বচনে। 
পরাণে পরাণ দিয়! রাখিত বান্ধিয় ॥ না দেখিয়া! গোরামুখ কি ছার জীবমে ॥ 
| ৮৪ ] 
কত দিনে দেখিব গোরাচাদের মুখ | কতদিনে শ্রবণে হইব শুভদিন। 
গোরামুখ দরশনে টুটব সব হুখ। টাদমুখের বচন শুনিব নিশিদিন ॥ 
কতদিনে ফল হইবে বিধি মোরে । গায় বাসুদেব ঘোষ গুণ লোঙ্গরিয়া ॥ 
কতদিনে গোর! পন করবহি কোরে ॥ 
[ ৮৫ 
গোর। বিশু প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব। অকিঞ্চন দেখি কেব! উঠিব কান্দিয়!। 
এমন গুণের নিধি কোথ! গেলে পাব ॥ গোর! বিন্ু শুষ্ঠ ভেল নগর নদীয়। ॥ 
কে মোরে করিব দয়! পতিত দেখিয়া । বানুদেব ঘে।ষ কান্দে গোরাগুণ লোঙ্গরিয়! ৷ 
ব্রহ্মার ছুর্লভ প্রেম কে দিব যাচিয়। ॥ কেমনে রহিয়াছে প্রাণ গোর! ম! দেখিয়া ॥ 
[ ৮৬ ] 
মা হেরব টাদ মুখ না হেরব বাণী। হেন সখ বৈভব সব রস গেল। 
হেন মন করে গোরা বিনু পশিব ধরণী ॥ এ শেল সন্দেশ মোর হৃদে রছি গেল। 
মুণাল কমল পদ না হেরব শোভ!1। ডাহিমে আছিল বিধি এবে হৈল বাম। 
তার লাগি মন মোর অতিশয় লোভ।॥ ৰান্রদদেব ঘোষ বলে সোঙরি গুণ ধাম ॥ 


ধিক ধিক যাউক মোর এছার জীবনে । 
পরাণের পরাণ গোর গেল! কোন্‌ স্থানে ॥ 
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প্রকাশ করিল নদীয়। নগরে 

এঁছন শারদ সিন্দুয়। ॥ 

দেখিতে দেখিতে লাগল চ্মুখ 
হরল সব মনের দুখ । 
বান্দেব কহে রূপ অন্ুপাম 
নিরখি চিত শাস্তনুয়! ॥ 


একুলে ওকুলে মুগ্ধ দিলু তিলাতলি। 
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়। । 
কপ। করি রাখ মেরে পদছায়! দিয়া ॥ 


শচীর করুণ! শুনি কাদয়ে অখিল গ্রাণী 


১১৬ 
[ ৮৭ ] 
চিতচোর গৌর মোর। 
প্রেম মগনে মত্ত ভোর ॥ 
অকিঞ্চন জনে করয়ে কোর 
পতিত অধম বন্ধুর! ॥ 
গুণব তরণ কারণ নাম। 
জীব লাগি গৌর ছাড়ল ধম। 
[৮৮ এ] 
গোর। মোরে দয়! ন। ছাড়িয়। 
আপন করিয়! মোরে চরণে রাখিয় ॥ 
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিলু | 
শীতল চরণ পাঞা। সব ন! লইলু ॥ 
পদাবলী 
গপোন্বিস্দ হ্যো্ 
[১] 
গোরা গেল পুর্ব দেশ নিজগণ পাই রেশ 


বিলাপয়ে কত পরকার। 
কাদে দেবী লক্ষ্ীপ্ররিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া 
দিবসে নাময়ে অন্ধকার ॥ 
হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে নাহি সহে। 
পুনঃ সেই গোরামুখ দেখিয়! ঘুচিবে ছুখ 
এখন পরাণ বদি রহে॥ 


মালিনী প্রবোধ করয়ে তায়। 
নদীয়! নাগরীগণ কাদে তারা অন্ক্ষণ 
বমন ভূষণ নাহি ভায়॥ 
স্থরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে 
কত দিনে হুবে শুভ দিন। 
টাদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রানী 
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ ॥ 


্ীশ্রীগৌরাঙলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


১১৭ 


[২ ] 


কনয়ারষিল মুখশোভা | 
বিনি হাসে গোরা মুখ হাস। 
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়!। 
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে । 
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে । 


বমিল৷ গৌর! উদ রত্ব সিংহাসনে । 
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে। 
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা । 
রূপের ছটায় দশদিক হৈল আলা ॥ 
বন্ধ উপহার যত মিষ্টান্ন পাকানন। 
নিত]ানন্দ সু বসি করিল! ভোজন ॥ 
তাখুল ভক্ষণ করি বনিল। আমনে। 
শচী দেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥ 


[ ৪ 
স্নান করি শ্রীগৌরাজ বলিলেন দ্িব্যালনে 
ডাইনে বামে নিতাই গদাই। 
অখৈত সম্মুখে বসি মিষ্টান্ন পায়ে করে 
শ্রীবান যোগ।য় ধাই ধাই॥ 
আহ। মরি মরি কিবা অভিষেকানন্দ। 
নিতাই গদ।ই সহ ভোজনে বলিল৷ গোর! 
আনন্দে নেহারে ভকজ্বুন ॥ 


গ্রীদাম সুবল সঙ্গে যেরস করিমু রঙ্গে 
বলি পন্থ করে উতরোল। 

মুরলী মুরলী করি মূরছিত গৌর হরি 
পড়ে পহ' গদাধর কোল ॥ 


হেরইতে জমমনলো!ভা ॥ 
পরিধ।ন ীত পটবাল ॥ 
নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া ॥ 
গুন গুন শব রসালে ॥ 
গোর! না দেখিলে বিষ লাগে 


পঞ্চ দীপ জালি তেঁহ আরতি করিল । 
নীরাজন করি শিরে ধন্য দুর্ব! দিল! ॥ 
ভক্তগণ করি সবে পুষ্প বরিষণ। 

অদ্বৈত আচার্য দেই তুলসী চন্দন ॥ 
দেখিতে আইসে দেেবনারী এক সঙ্গে। 
নিত্যানন্দ ডাহিনে বলিয়। দেখে রঙ্গে 
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা। 
গোবিন্দ মাধব বানু প্রেমেতে ভালিল। ॥ 


] 


ভে।জন লমপি গোরা করিলেন আচমন 
অদ্বৈত তাম্বুল দিল মুখে। 

নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে 
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে ॥ 

চন্দন তুলমীপত্র গোরার চরণে দিয় 
আচার্য) কৃষ্ণায় নমঃ বলে। 

কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরি ধ্বনি ঘন ঘন 
করিতে ল!গিল কুতৃহলে ॥ 


রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সখা! নখীগণ 
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ । 
বাস্থ ঘোষ রামানন্দ শ্রীবান জগদানন্দ 
নাচে পছ নরহরি লঙগ ॥ 


ভ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


র/ধাভাবে বিভোরা বরণ হইল গোর! 
রাধা মাম জপে অন্ুক্ষণ। 

ললিত বিশখ। বলি প্‌ ষ।ন গড়াগড় 
কহ! মোর গিরি গোবদ্ধন ॥ 


প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শুমিনু আচদ্বিত। 
কহিতে পরাণ যায় মুখে মাহি বাহিরায় 
শ্গোরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥ 
ইহাত ন! জানি মোরা লকালে মিলিনু গোরা 
অবনত মাথে আছে বমি। 


নিঝোরে নয়ন ঝুরে বুক বাহি ধার! পড়ে 
মলিন হইয়াছে মুখ শশী। 


দেখিয়। তখন প্রাণ সদ! করে আনচান 
স্থধাইতে নাহি অবসর। 

ক্ষণেক সম্বিত হইল 
শুনিয়! দিলেন এ উত্তর ॥ 


গ্র।ণের মুকুন্দ হে 

যেছুংখ মরমে পাই কহিবার নাহি ঠাই 
ইহ! কহি কাদে গোরারাক়্ ॥ 

দেখিয়। জীবের ছুখ ছাড়িনু গোলোক সুখ 
লভিলাম মনুষ্য জনম ॥ 

পাইলাম কষ্ট যত তোমরা পাইল। তত 
হইলো! সব পণ্ড পরিশ্রম ॥ 

পণ্ডিত পড়ুয়া! যার! আমারে ম। মানে তারা 
মোর উপদেশ নাহি লয়। 

ভাবি হই বুদ্ধিহার। কিরূপে তরিবে তার! 
দূর হবে নরকের ভয়॥ 


তবে মুই নিবেদিল 


তোমর। কি স্ুধাও আমায়। 


ঙ 


ক।হা যমুনার তট ক।হ। মের বংলীবট 
বলি পুন হরল চেতন। 
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে ন]| পাওল লর লেশে 
ধিক রন এ ছার জীবন॥ 


আমিত বেবশ হৈঞ। তারে কিছু না কহিয্বা 
ধাইয়া আইনু তব পাশ। 
এইত কহিন্ব আমি যে কহিতে পার তুমি 
মোর নাহি জীবনের আশ ॥ 
গুঁনিয়। মুকুন্দ কাদে হিয়া থির নাহি বাধে 


গদাধরের বদন হেরিয়। ॥ 
শ্রীগেবিন্দ ঘেষে কয় ইহ! যেন নাছি হয় 


তবে মুই যাইব মরিয়া ॥ 


অনেক চিন্তার পর দঢ়ায়িজ্ এ অন্তর 
আমি ত্বরা ছড়ি গৃহবাস। 
মস্তক মুণ্ডম করি এ ডোর কোঁপীন পরি 
অবিলম্বে লইব নন্যাস॥ 
তবে তপাধগ্তী নব শুনি হরি হরি রব 
নামে প্রেমে হইবে প।গল। 
সবে যাবে নিত্যধাম পূর্ণ হবে মনফাম 
অবতার হইবে লফল॥ 
প্রভু যবে হেন কৈল মুকুন্দ মুচ্ছিত হৈল 
কতক্ষণে লম্থিত পাইল! । 


শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় এ তব উচিৎ নয় 
সাঙ্গ কর মদীয়ার লীলা ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


হেদে রে 'নদীয়।বাসী কার মুখ চাও । 

বাছ পলসারিয্! গোরাচাঁদেরে ফিরা'ও। 
তে। সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে। 
কে যাচিয়৷ দিবে প্রেম দেখিয়া! কাতরে ॥ 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
নয়ান পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥ 


গোরাঠ।দ কিব। তোমার বদম মণ্ডল । 

কনক কমল কিয়ে * শরদ পূর্নিম। শশী 
নিশি দিশি করে ঝলমল ॥ 

তোমার বরণ খানি জনু হরতাল জিনি 
কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়|। 

কিয়ে নব গোরোচমা কিয়ে দশবাম সোনা 
মনমথ মন মোহনিনা ॥ 

খগপতি জিনি নাসা আমর। মধুর ভাষ। 


তুলন! ন। হয় ত্রিভৃবনে। 
আকর্ণ নয়ানরাণ ভুরু ধনু সন্ধান 


কটাক্ষে হানয়ে নারী মনে ॥ 


আর ন! যাইব মোরা গৌরালের পাশ। 
আর ন! করিব মোর! কীর্তন বিলাস॥ 
কদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়!। 
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না য|য় মরিয়। ॥ 


আজানুলম্বিত ভূজ বিলেপিত মলয়জ 
অন্গুরী বলয়! তাহে সাজে। 

নিংহ জিনি মধ্যলর্‌ হেমরস্তা জিনি উরু 
চরণে নূপুর বঙ্করাজে॥ 

জিনি মদমত্ত হাতী ংসরাজ জিনি গতি 
দেখিয়া এ হেন রূপ র।শি। 

কহয়ে গোবিন্দ ঘে।ষ মোর মনে সম্তোষ 
নিছনি যাইয়ে হেন বামি॥ 


পদাবলী 


বাণ ম্মবোজ্ 


নাচে পু অবধূত গোর! । 


মুখ তছু অবিকল পুণ বিধু মণ্ডল 


নিরবধি মন্ত্রে রস ভোরা॥ 
অরুণ কমল পাখী 
ভ্রমর যুগল দুটা তার! ॥ 
লোনার ভূধরে যৈছে 
বুক বাহি পড়ে গ্রেমধার! ॥ 


জিনি রাঙ্গ। ছুটী আখি 


সুরনদী বহে তৈছে 


কেশরীর কটি জিনি 
অরুণ বলন বছিবস। 
গলায় দোনার মাল! ভূষণ করিয়। আলা 
মাল! তিল প্রস্ছন বিকাশ ॥ 


তাহাতে কৌপীমখানি 


পদাবলী 


স্শিবান্জ্ক্ ভেশন্ন 


পূর্ব্বে ষেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিক! লাথ 
সে সুখ ভাবির! এবে দীন। 

যেকরেমুরলীবায় দণ্ড কমণ্ডলু তায় 
কটিতটে এ ডোর কৌপীন।॥ 

অধরে মুরলী পুরি ব্রজবধূুর মনচুরি 
করি ম্্খ বাড়য়ে তাহার । 

ময়াম কটাক্ষ বাগে মরমে পশিয়! হানে 
সে মারণে বহে অশ্রধার ॥ 


অখিল ভূবন ভরি হরি রস বাদর 
বরিখয়ে চৈতন্ত মেঘে। 

ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত 
অন্গথন প্রেমজল মাগে॥ 

ফালগুন পূণিম! তিথি মেঘের জনম তথি 
সেই মেঘে করল বাদর। 

ভচ। নীচ! হত ছিল গ্রেমজলে ভাসা ওল 
গোর। বড় দয়ার সাগর ॥ 


সোনার বরণ গোর! প্রেম বিনোদিয়া। 
প্রেষজলে ভাসাগুল নগর নদীর! ॥ 

পরিসর বুক বাছি পড়ে প্রেমধার! । 

ন।ছি জানে দিবানিশি প্রেষে মাতোয়ার! ॥ 


দয়াময় গৌরহরি নৈস্াালীল! সাঙ্গ করি 
হায় হায় কি কপাল মন। 

গেল! নাথ নীলাচলে এদাসেরে এক! ফেলে 
না৷ ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥ 


[ 


১ 


৩ 


6 


] 


যমুনার বনে বনে গে।ধন রাখাল সনে 
নটবেশে বিজক্নী বাখানে। 

নাহি জানি সেহ এবে কিজানি কাহার ভাবে 
বিলাসয়ে সংকীর্তন শ্থানে ॥ 

ভাবিতে সে সবন্থ দ্বিগুণ বাড়য়ে হখ 
বিরহে অনলে জরি জরি। 

এ শিবানন্দের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া 
ন!দরবে সেনগুখ সোঙরি ॥ 


জীবেরে করিয়। যত হরিনাম মহামন্ত 
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি । 

অধম ছুঃখিত যত তার হৈল ভগবত 
বাড়িল গোঁরাঙ্গ ঠাকুরালি ॥ 

জগাই মাধাই ছিল তারা! প্রেমে উদ্ধ1!রিল 
হেন জীবে বিলাওল দয়! ৷ 

দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈনু মার! ভোলে 
গ্রভু মোরে দেহ পদ ছায়া ॥ 


গোবিনোের অঙ্গে পন্থ' অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হুইয়! ॥ 

রাধ! রাধ। বলি পন্থ পড়ে মুরছিয়!। 

শিবানন্দ কাদে পর ভাব ন। বুঝিয়। ॥ 


আদেশ করিল! যাহ! নিচয় পালিব তাছ। 
কিন্তু এক কিরূপে রহিব। 
পুত্র পরিবার বত লাগিবে বিষের মত 
তোম। বিন! কি মতে গোঙ্গাব॥ 


দ্রীপ্রীগৌরাজলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ১২৩ 


গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বৎসরাস্তে দরশনে হও প্রস্ভু কপাবান কর অনুমতি দান 
কহিল! যাইতে নীলাচলে। নিতি নিতি হেরি পদছন্্। 
কিরূপে লহিয়! রব সম্বংসর কাটাইব . বন্দি না আদেশ কর অহে গ্রু বিশ্বস্ত 
যুগশত কাল করি ভিলে। আব্মঘাতী হযে শিবাবন্দ ॥ 
[ & ] 
হোলি খেলত গৌর কিশোর। খেনে খেনে মুরছই পণ্ডিত কোর। 
রসবতী নারী গদাধর কোর। হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর । 
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর । মিকুঞ্জ মন্দিরে পৃ" কয়ল বিথার। 
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর॥ ভূমে পড়ি কহে কাহ! মুরলী হামার ॥ 
ব্রজরদ গাওত নরহরি সঙ্গে। কাহা গোবর্ধন যমুনাক কুল। 
মুকুন্দ মুরারি বানু নাচত রঙে ॥ কাহা মালতী যুধী চম্পক ফুল ॥ 
পদাবলী 
লল্পক্মানম্দ গুণ 
| ১] 
জয় কৃষ্ণ চৈতন্ত নিত্য।নন্দ চন্দ্র । রাধেকৃষ রট মন রাধেকৃষ্জ রট। 
অত্বৈত আচ।ধ্য জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ রঙ্গ ভূমে বাস কর বমুনা নিকট ॥ 
রাধেকুষ্ণ গোবিন্দ যমুন! বৃন্দাবন। রাধেকৃষণ রাধেকষ রাধেকুষ রটরে। 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ রূপ সনাতন ॥ নবন্বীপে গোরাাদ পাতিস্বাছে হাটরে ॥ 
রূপ সনাতন মোর প্রাণ সমাতন ৷ রাধেকৃষ রাধেকৃণ রাধেকুঞ্জ রটরে। 
কুপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥ শচীর নন্দন গোর! কার্তমে লম্পট রে ॥ 
রাধেকৃষ্জ রট মন রাধেকুষ্খ রট। রাথেকষ্ রাধেকৃষ রাধেগেোবিন্দ। 
বৃন্দাবন যমুনা! পুলিন বংশীবট ॥ শ্রীরাধারমণ বন্দে পরমানন৷ ॥ 
[ ২ 
গোর! অবতারে যার ন! হৈল ভকতি রস 
আর তার না দেখি উপায়। . ভজ গোরাচাদের চরণ। 
রবির কিরণে যার আখি পরলন্প দৈল এ তিন ভুবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই 


বিধাত। বঞ্চিল ভেল তায়। গোর! বড় পতিতপাবন ॥ 


১২৪ রাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


ছেম জলদ কিয়ে প্রেম সরোবর ভব তরিবারে হরি নাম মন্ত্র ভেল৷ করি 
করুণালিম্ধু অবতার । আপনি গৌর!জ করে পার। 
পাইয়া যে জন না হন শীতল তবে ষে ডুবিয় মরে €কবা উদ্ধারিবে তারে 
কি জানি কেমন মন তার ॥ পরমানন্দের পরিহার ॥ 
[ ৩] 
গোরা দয়ার অবধি গুণনিধি। সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরস্তর, হরি হরি বোল বলে 
স্ুরধুনী তীরে, নদীক্লানগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি ॥ প্রিয়মখার কাধে, ভূজধুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে ॥ 
ভূজযুগ আরোপিয়া ভকতের কীথে। ভূবন ভবিয়! প্রেমে উতরোল পতিত পাধন নাম। 
চলি যাইতে ম! পারে গোরাচাদে, হরি বলি কাদে ॥ শুনিয়া! ভরস! পরমানন্দের মনেতে না লয় আন ॥ 


প্রেম ছল ছল, নয়ন যুগল, কত নদী বহে ধারে। 
পুলকে পুরিল গোর! কলেবর, ধরণী ধরিতে নারে ॥ 


[ ৪ ] 
পরশমণির লঙ্গে কি দিব তুলনা। এ গুণে সুরভি স্থরতরু সম নহে রে। 
পরশ ছ্োয়াইলে নাকি হয় সোন|॥ মাগিলে সে পার কোন জন ॥ 
আমার গৌরাজের গুণে না মাগিতে অখিল ভূবন ভরি জনে জনে 
নাচিয়া গাইয়া রে রতন হুইল কত জন! ॥ যাচিঞ। দেওল প্রেমধন ॥ 
শচীর নন্দন বনমালী গোরাটাদের তুলন! কেবল গোর।টাদের সহ 
এ তিন ভূবনে যার তুলন। দিবার নাই, বিচার করিয়া! দেখ সবে। 
গোরা মোর পরাণ পুতলি ॥ পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতিরে 
গৌরাঙ্গ টাদের ছাদে চাদ কলঙ্কীরে, গৌরাঙের দয় বে কবে ॥ 
এমন হইতে নারে আর । 
অকলম্ক পূর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়া পুরে 
দুরে গেল মনের আধার ॥ 

[৫ 7 


শচীর মনন গোরাচাদ ৷ সকল ভূবন মনোফাদ ॥ 

নব অনুরাগে ভেল ভোর । অনুখন নয়নে বহে লোর ॥ 
পুলকে পূরিত গদ বোল। ক্ষণে চিত স্থির ক্ষণে উতরোল॥ 
ছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ। পরমানন্দ কহে গ্রেমতরঙ্গ ॥ 


শ্রীঞ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


কি করিলে গোরাট।দ নদীয়। “ছাড়িয়। । 
মরয়ে ভকতগণ তোম। নম! দেখিয়! ॥ 
কীর্তন বিলাম আদি ষে করিল! স্থখ 
সোলরি সোঙ্গরি লভার বিদরয়ে বুক ॥ 
না! জীব মুরারি মুকুম্দ শ্রীনিবাস । 
অ]চার্ধয অতবৈত ভেল জীবনে নৈরাশ ॥ 


শ্রীশচীনন্দন নদীম্মা অবতারি। 
উজ্জল বরণ গৌররূপ মাধুরী ॥ 
আগে নাম জগতে পরচারি। 
সকরুণ এঁছে পতিত জন তারি ॥ 
সংকীর্তন রস নৃত) বিহারী । 
অবিরল পুলক ভকত হিতকারী ॥ 
হাসত নাচত গাওত ত্রিভূবন ভরি 
ব্রিজগত জন বোলত বলিহারী ॥ 
বামে গদাঁধর রাঙ্গত রঙ্গী। 
চৌদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী ॥ 


নাচিতে না জানি তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি 
গাইতে ন! জানি তমু গাই। 

সুখে ব! ছুঃখেতে থাকি গৌরাঙ্গ বলিয়। ডাকি 
নিরস্তর এই মতি চাই ॥ 

বন্ধ! জান্বী লহ নিমাই টার্দেরে ডাকি 
নাম সহিতে সীভাপতি। 

নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর 
ইহ! সভার নামে যেন মাতি ॥ 

শ্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ লকরুণ 
ভট্ট যুগ জীব লোকনাথ । 

ইহা! সবার পহকারে দীন প্রায় সদ! ফিরে 
ষেন হয় তা সবার সাথ ॥ 


নদীয়ার লোক লব কাতর হইয়!। 
ছটফট করে প্রাণ তোম! না দেখিয়া ॥ 
কহয়ে পরমানন্দ দস্তে তৃণ ধরি । 

এবার নদীয়া! চল প্রভু গৌরহুরি ॥ 


অবিরত নয়নে বহে গ্পেমধারা । 
মোহত ভাগত কলি আধিয়ার! ॥ 
করই আলিঙ্গন নাহি বিচার। 

নিরুপম গুণগুণ ভাব অপার ॥ 
নীলাচলে বশত শচীনন্দন। 

দরশন কক নিতি দেব ষছুনন্দন ॥ 
অঙ্গে বিলেপিত সুগন্ধি চন্দন।' 
রূপক সবহি করত অভিনন্দন ॥ 
করুণাময় পছ €প্রমকি যাবত। 
পরমানন্দক ভয় দুরাহ ভাগত ॥ 


মহাস্ত সম্তান কিব৷ মহাস্ত জনের সেবা 
ইহ! সবার স্থামে অপরাধ । 

ন| হয় উদ্গম কতু ভয়ে প্রাণ কাপে প্রভূ 
সাধে না পড়ে যেন বাদ ॥ 

অস্তে শ্রীবাস পদ সেবা! উক্ত ষে সম্পদ 
সে সম্পদের লম্পদী যে হয়। 

তার তূক্তগ্রাস শেষে কিবা গৌর ব্রজবাসে 
পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়। 


১২৫ 


১২৩৬, 


গোর! তনু ধুলায় লোটায়। 

ডাকে রাধ। রাধ! বলি গদাধর কোলে করি 
গীতবসন বংশী চায় ॥ 

থরি নটবর বেশ সমুখে বাধিয়া কেশ 
তাছে শোভে মযুরের পাখা । 

জ্রিভজ ভঙ্গিমা করি সঘনে বোলায় হরি 
চাহে গোর। কদন্বের শাখ। ॥ 


কান্ক নিঠুর বচন শুনি সো সথা 
আওল রাইক পাশ? 

পন্থঘটিত ছুখ লোচন ছল ছল 
কহতহছি গদ গদ ভাষ॥ 

স্বন্দরি, দূরে কর কানু আশোয়াস। 

এছে নিঠুর লঙ্গে  লেহ মহে সমুচিত 
ন পুরব তুয়! অভিলাষ ॥ 


আদ্ধু ধনি নব অভিষেক গোবিন্দ কি। 
পরমানন্ন প্রেমস্থথ কন্দকি। 

ঝলকত নীল নলিনী মুখ শোহা। 
হেরইতে অন্দিল ভূবন মন মোহ! | 
গোরল দাধি ঘ্বৃত হুলদিক নীরে। 

গাগবি ভরি ভরি ঢারই শিরে ॥ 


আরতি যুগলকিশোর কি কীজে। 
তঙ্গমন ধনছ নিছায়রি দীজে ॥ 


[ ৯4] 


[| ১১ 


[ ১২ 


শীঞ্ীগৌক্াজলীলান প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


শুনি বৃন্দাঘন গুণ ঝলে উনমত মন 
সখীবৃন্দ কোথ! গেল হাক়। 

তা বুঝিয়। র়োষ বোধ প্রিয় লব পারিষদ 
গৌবাঙ্গ বলিয়! গুণ গার ॥ 

কেছে। বলে সাবধান না করিহ রসগান 

উ্ধলিলে না ধরে ধরণনী। 

নিজ মন আনন্দে কহুয়ে 'পরমানন্দে 

কেব! দেহে ধরিবে পরাণী ॥ 


তোহারি নির্দান হাম কতয়ে শুনায়লু 
তাহে বে স্থকঠিন বাণী। 

সে হাম তূয়৷ পার কতয়ে নিবেদব 
কহইতে দহয়ে পরাণী॥ 

এছন বচন রাই তব দোতি মুখে 
শুনইতে মূরছিত ভেল। 

পরমানন্দ দাসক হৃদি মাহ। 
কে! জানি রোপল শেল ॥ 


বাজত ঘণ্ট। তাল মুদলগ। 

জয় দেই স্থুর নারীগণ রঙ্গ ॥ 
বলি বলি যাতহি চরণারবিন্দ ৷ 
পরমানন্দকে পন শ্রাগোবিন্ন ॥ 


পছিরণ নীল পীতান্বর শাড়ী। 
কুঙ্জবিহারিশ্ী কুঞ্জবিহ্ান্ী ॥ 


্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি ১২৭ 


রবিশশী কোটা বদন অছ্ভু শোভা। 
ষে। নিরখিতে মন ভেল অতি লোভ। ॥ 
রতনে জড়িত মণি মাণিক মেতি। 
ডগমগ ছুহু তনু ঝলকত জ্যেতি।॥ 


আরতি জয় বুষভানু কুমারি । 
ঝলক্রত মুখ শোভা উিয়ারি ॥ 
কপুরক বাতী রতনকে থারী। 
করে লই ললিতা প্রাণ পিয়ারী ॥ 
বদন কমলু সঞ্চে করু নিছয়ারি। 
মহুচরিগণ করু জয় জয় কারি 


দু অতি কাতর কুঞ্জ সে নিকসল 
সব সহচরিগণ মেলি। 

দুছ জন নয়নে গ্েমজল ঝর ঝর 
এঁছম গৃহে চলি গেলি ॥ 

কিয়ে রাধামাধব লীল!। 

লোগরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর 
গলি গলি যাওত শীলা ॥ 


হরে হরে গোবিন্দ হরে। 


কালিয় মর্দন কংস শিহ্দন 
দেবকিমন্দন রাম হরে।॥ 
মত্ম্ত কচ্ছবর শুকর নরহরি 


বামন ভূগুপতি রক্ষকুলারে। 
শ্রীবল বৌদ্ধ কল্কি নারায়ণ 
দেব জনার্দন শ্রীকংসারে ॥ 


১৫ 


১৩ 


১৪ 


নন্দ নদদন বৃষভামুকিশোরী। 
পরমানন পছ' যাঙ বলিহারী॥ 


মঙ্গল গ!ওত দেই করতারি। 
বারখে কুন্থম সৰ নবীন কুমারী 
চরণ কমর নথ চান্দ নেহারি। 
পরমানন্দ জীবন বলিহারী ॥ 


বিমনহি নিজ নিজ মন্দিরে দুছু' জন 
শৃতল পালস্ক শয়ান। 

সাখগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল 
এছন ভেল বিহান ॥ 

গুরুজন জাগল শুর উদয় কৈল 
লবছ গেল পরকাশ। 

শ্রীরূপ মঞ্জরি চরণ হৃদয়ে ধরি 
কহে পরমানন্দ দাস ॥ 


কেশব মাধব যাদব বুপতি 
দৈত্যদলন হুখভঞ্জন শোঁরে। 
গোলোক গোকুল চন্্র গদাধর 
গরুড়ধবঞ্গ গজমে|চন মুরারে ॥ 
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু 
পরম ব্রহ্ম পরমেটি অঘ।রে। 
হুখিতে দয়াং কুক দেব দেবকীন্ুত 
ছুর্দতি পরমানন্দ পরিহারে ॥ 


পদাবলী 


ল্াীন্নম্ক স্ব 


[ ১] 
ঘন ঘন দেন পাক উর্ধবান্থ করি। 
নাচয়ে চৈতন্ত চিন্তামণি। পতিত জনারে, পন বোলায় হুরি হরি ॥ 
বুক বাহি পড়ে ধারা হরিনাম করে গন জপে অনুন্ষল। 
সুকুত। গাথনি ॥ বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥ 
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়। অপার মহিম! গুণ জগজনে গায়। 
হুঙ্কার দিয়। খেনে উঠিষ্! দাড়ায় ॥ বনু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায় ॥ 
[ ২ ] 
চৌদ্দিকে গে।বিন্দ ধ্বনি শুনি পছ' হাসে। মুরারি মুকুন্দ আমি হের আইস বলি। 
কম্পিত অধরে গোর। গদগদ ভাষে ॥ তোম। সবার গুণে কাদে পরাণপুতাপ ॥ 
ভাপিরে গৌবাজ নাঁচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ। আর যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর । 
অবনী ভাল প্রেমে গায় রামানন্দ ॥ বনু রামাননে তাহে লুবধ চকোর ॥ 
[ ৩ ] 
আরে মোর গৌর কিশোর । . থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি 


রোঅয়ে হ! নাথ বলিয়া। 
বনু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে 
ন৷ বুঝিন্তু কিলের লাগিয়া! ॥ 


সহচর কন্ধে পথ: ভূজযুগ আরোপিয়। 
নবমী দশায় ভেল ভোর ॥ 

পড়িয়! ক্ষিতির পরে মুখে বাকী নাহি সরে 
সাহসে পরশে নাহি কেহ। 

সোনার গৌর হরি কহে হায় মার মরি 
তস্তক দোনলর ভেল দেছ ॥ 


কীর্তন রলময় অগম অগোচর 
কেবল আনন্দ কন্দ। 

অখিল লোকগতি ভকত গ্রাণপতি 
জয় গৌর নিত্যানন্দ চন্দ ॥ 


হের পতিতগণ করুণবলোকম 
জগ ভরি করল অপার। 
ভব ভয় অঞ্জন দুরিত নিবারণ 


ধন্ত শ্রীচেতন্ভ অবতার ॥ 


হরি সংকীর্তনে মঞ্জিল জগজন 
স্থরনর নাগ পশুপাখী। 


সকল বেদসার প্রেম স্থধাধার 
দেয়ল কানু ন! উপেখি॥ 
ত্রিভুবন মঙ্গল নাম প্রেম বলে 


দুর গেল কলি আধিয়ার। 
পমন ভবন পথ সবে এক রোধল 
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার ॥ 


প্রীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ১২৯. 


[ € 7 
' দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গ টীদের লীল!। 
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভুলাইয়! 
কি লাগি সন্গ্যালী হৈল!॥ 

পীতবলন ছাঁড়ি ডোর কৌপীন পরি বাকুয় করিল! দণ্ড 
কালিন্দীর তীরে স্থখ পরিহরি সিম্ধুতীরে পরচণ্ড ॥ 
রাম অবতার ধন্গুক ধরিয়া গোকুলে পুরিল! বাশী। 
এবে জীব লাগি করুণ। করিয়া, দণ্ড ধরিয়া সন্গযালী॥ 
ধরি নবদও্ড, লইয়া করঙ্গ, সিন্ধুতীরে কৈল। থানা । 
রামানন্দ কয়, সন্যালীর বেশ নম পাষণ্ড দলন বীরবান! ॥ 


[ ৬ ] 
দেখ দেখ অদভূত সুন্দর শচীস্ত ছনয়ন অরুণ কমল দল গঞ্জন 
অপরূপ বিহি নিরমাণ। খঞ্জন জিনিয়া চকোর। 
ডগমগ হিরণ কিরণ জিনি তন্থুরুচি যৈছন শিথিল গাথল মোতিম ফল 
হরি হরি বোলত বয়ান ॥ তৈছে বহুত ঘন লোর ॥ 
ভালছি মলয়জ বিন্দু বিরাজিত নিজ গুণ নাম গান রসসায়রে 
তছুপরি অলক হিলোল। জগজম নিমগম কেল। 
কনক সরোজ টাদ জন্গ উজোর দীন হীন রাম নন্দ তহি বঞ্চিত 
তহি বেড়ি অলিকুল দোল ॥ কিঞ্চিত পরশ না ভেল॥ 
[ ৭ ] 


দেখত বেকত গৌর অদভূত উজ্োর স্ুরধুনী তীর । 

জন্বুনদ তনু, বসল জিনিক়। ভানু সুন্নর সুঘড় সুধীর ॥ 
ব্রললীল। গুণ সোঙ্জরি সোঙ্গরি ঘন, রহই ন। পারই থির। 
পুলকে পুরল তনু ফুটল কদম্ব জন্ম ঝর ঝর নয়নক নীর ॥ 
অবিরত ভকত, গানরমে উনমত, কম্ুকখ ঘন দেল। 

পুলকে পুরুল জীব, শুনি পুন নাচত, সঘনে বোলয়ে হরি বোল 
দেব দেব অবিদেব জনবল্পভ, পতিত পাবন অবতার। 

কলিষুগ কাল ব্যাল ভয়ে কাতর, রামানন্দে কর পার॥ 


[ ৮ 4 


নাচত গৌরবর রসিয়!। 
প্রেম পয়োধি অবধি নাহি পাওত সোঙগরি বৃন্দাবন শ্ব(ল ছাড়ে ঘন ঘন 
দিবস রজনী ফিরত ভামি ভানিয়! ॥ রাই রাই বোলে হানিয়। হাসিয়। ॥ 


১৭ 


জ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


নিজমন মরম ভরম নাহি রাখত 
ত্রিভঙগ বাজাওত ব।শিয়া । 

মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গরজন 
চঞ্চল পদ্দনখ শশিয়া ॥ 

কটিতটে অরুণ বরণ বর অন্বর 
খেপে খেপে ভড়ত পড়ত খমি খমিয়৷ ॥ 


আরে মোর মাচত গৌর কিশোর । 


হিরণ কিরণ জিনি ও তনু সুন্দর 
দশ দিশ করল উজোর॥ 
শারদ টাদ জিনি ঝলমল বদনকি 


রোচন তিলক নুভাল। 

কুঞ্চিত চারু চিকুর তহি লোলত 
কমল কিয়ে অলিজাল ॥ 

নাসা তিল ফুল বিশ্ব অধর তল 
চুর়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম। 

তরুণ অরুণ লর মিজ জিনি লোচন 
ধারা বছে অবিরাম ॥ 


ভাল ভালরে নাচে গৌরাঙ্গ রঙগিয়!। 

প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলিকলমষ হরে 
পিছে বুলে নিত।ই ধরিয়! ॥ 

করতাল মুদ্জ রায় সঙ্গে উচ্চম্বরে গার 
মুরারি মুকুন্দ বানু রঙে । 

পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায় 
প্রেমলিন্ধু উছলে তরঙ্গে ॥ 

পুছে পছ' গৌর হরি কহ কহ নরহরি 
বামে গদাধর পানে চায়। 

প্রিয় গদাধর ধন্ত গ্রাণ যার শ্রীচৈতন্ত 
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায়॥ 


নি 


॥ 


পুলকঞ্চিত সব গৌর কলেবর 
ক।টত অখিল প।প পুণ্য ফ|সিয়]। 
ধরণী উপরে থেপে লুঠত উঠত বৈঠত 
দীন রামানন্দ ভয় নাশিয়! ॥ 


গাথিয়। আপন গুণ পরকাশি কীর্তন 
গাওত সহচর বুন্দে। 

খে।ল করতাল যতন করি নিরজিল 
পাষণ্ড দলন অনুবন্ধে ॥ 

অবনীতে অদভূত প্রভু শচীনন্বন 
পতিত পাবন অবত।র। 

দীনহীন মুঢ় মতি রামানন্দ দাদ অতি 
পছ মোরে কর ভবপার॥ 


স্বরূপ রূপ কাছে আমি কহে দেহ মোহন্বাশী 
ক্ষণে রহে ত্রিভঙগ হুইয়]। 

বচন আময়া রাশি ক্ষণেল্হু লহু হাসি 
হরি বলে হুবাহু তুলিয়া ॥ 

জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মঙ্গল ধ্বনি 
অধৈতর বাঢ়ল আনন্দ । 

কাশীম্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি 
হেরি হরযিত রামানন্দ ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শা নয়জন কবি 


[ ১১ 


স্ুরধুণী তীরে আন্কু গৌর কিশোর 
ঝুলন রঙ্গ রসে পছু ভেল ভোর॥ 
বিবিধ কুন্থমে সভে রচই হিন্দোল। 
সব শহুচরগণ আনন্দে বিভোল॥ 
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ । 
তাহে কত উপজয়ে প্রেম তরঙ্গ ॥ 


আরে মোর আরে মোর গৌরাজ রায়। 

স্থরধুনী মাঝে যাঞ্। নবীন নাবিক হৈএশ 
সহচর মিলিয়৷ খেলায় ॥ 

প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুর্ব রভস রঙ্গে 
নৌকার বলিয়া করে কেলি। 

ডুবুডুবু করে ন। বয়ে বিধ বা 
দেখি হাসে গোরা বনমালি ॥ 


[ ১৩ 


দাং দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল বাজত, কতহু তালম্তালুয়!। 
অখিল ভুবনক নাচ নাচত শ্রীবাদ আদি সভে গানুয়! ॥ 
জানু লন্ঘিত, বাহুযুগল, কলিত কলধোত ঠানুয়। । 
অরুণ অমবরে ভুবন ভগমগি যৈছে পাতর ভানুয়। ॥ 


পাপী মাঘে পু কয়ল সন্নযাল। 
তবহি গেও মধু জীবন আশ ॥ 
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে নয়ন। 
গোর! বিন কতদিন ধারব জীবন ॥ 
অবহ্থ বসস্ত বত সুখময় । 

এ ছার কঠিন গ্রাণ বাহির ন! হয় ॥ 


১৩১ 
] 


মুকুন্দ মাধব বাস্থ হরিদাস মিলি। 
গাওত পুরুব রভসরঙ্গ কেলি॥ 

নদীয়। নগরে কহ এছে বিলাস। 
রামানন্দ দাম করত সোই আশ 


কেহ করে উত্তরোল ঘন ঘন হরি বোল 
ছুকৃলে নদীয়ার লোক দেখে। 

ভুবন মোহন মাইয়। দেখিয়া বিবশ হয়! 
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥ 

জগজন চিতচোর গৌর সুন্দর মোর 

, ষে করে তাহাই পরতেক। 

কহে দীম রামানন্দে এহছেম আনন্দ কন্দে 

বঞ্চিত রহিম মুই এক ॥ 


1 


ক্ষণহি কম্পিত ক্ষণহি লুকিত, ক্ষণহি করযুগ চালন!। 
ক্ষণহি উচকরি বলই হরি হরি পুরুব প্রেম পালম।॥ 
টাদ অবধূত ঠাকুর অদ্বৈত সঙ্গে সহচর মিলিয়। |) 

কহে র[মানন্দ কুলিশ সরসয়ে দারু দরবত কেলিয়া॥ 


] 


যত যত পীরিতি কয়ল পছ' মোর। 
নোঙগরিতে জীউ এবে কাউকি ভোর ॥ 
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ। 

কবে মিরখিব আর গদাধর সাথ ॥ 


১৩২ জ্রী্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


[ ১৫ ] 

ওহে নিতাই নীলাচল ন৷ ছাড়িব আর। নিতাই কর গৃছবাস যাহ হে পণ্ডিত পাশ 
প্রাণের হরিদাস ছিল সেই লীল! লম্বরিল তোমারে দেখিয়৷ সুখ পাবে। 

কার সঙ্গে করিব বিহার ॥ তোমারে যতন করি দিবে ছুই কন্তাবরি 
অদ্বৈত শ্রীনিবাস পুরী দামোদর দাল নিজরূপ তাহাকে দেখাবে ॥ 

তার! গেল এ স্থখ ছাড়িয়!। পতিত অধম স্থুখ ইহারে ন! দিবে ছুখ 
কেবা পাবে রস রঙ্গ ভ্রমিব কাহার ন করুণ! করিবা সবা পানে । 

গেল বুকে পাষাণ চাঁপা ঞ! ॥ আপন! বলিয়! বলে! জীবে দেখি দয়! করো 
বিশ্বূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ নাই করুণ! ঘুষিবে ত্রিভুবনে ॥ 

লেই গেল বৈরাগ্য করিয়া । সেহু মোর নিজধাম যশ রাখ বলরাম 
কৃষ্ণ দাস রসখান মা শুনব তার গান করুণ! করিয়। গ্রভু কাদে । 


সেহ গেল বুকে শেল দিয়! ॥ 


নিতাই টাদের করে ধরি প্রভু বোলে হরি হুরি 
রামানন্দ বুক নাহি বাধে ॥ 


[ 


১৬ ] 


হরি হরি এঁছে ভাগা হোয়ব হামার । 


সহচর সঙ্গে সঙ্গে পহু' গৌরক ছেরব নদীয়। বিহার ॥ 


সুরধুনী তীরে নটনরসে পছ' মোর, কীর্তন করিব বিলাস। 


সে! কিয়ে হাম নয়ন ভরি হেরব, পুরব চির অভিলাষ ॥ 


শ্রীবাস ভবনে ষব মিক্সগণ সঙ্গছি বৈঠব আপনি ঠামে। 


ডাহিনে মিত্য।নম্দ ছত্রধরি মন্তকে পণ্ডিত গদাধর বামে ॥ 


তোমারে কহিয়ে লখি স্বপন কাহিনী । 


] ১৭ 


পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ 


শাওন মালের দে রিমিঝিমি বরিখে 


নিন্দে তন্ন নাহিক বসন। 
শ্টাম বসন এক পুরুষ আলিয়। মোর 
মুখ ধরি করয়ে চুঘন। 


বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল 


লাজে মুখ রছিলু মোড়াই। 


আপন করয়ে পণ লবে মাগে গ্রেমধন 


বলে কিন যাচিক়্া বিকাই ॥ 


তব কোই মোহে লেই তাহা যাওব হেরব সো মুখ চন্দ । 
পুলকহি সকল অঙ্গ পরিপূরব, পাওব প্রেম আনন্দ ॥ 
জননী সম্বোধন সব ঘরে আয়ব, করবহু ভোজন পান। 
রামানন্দ আনন্দে তধহু নেহারব, সফল করব ছুনয়ান॥ 


] 

চমকি উঠিন্থ জাগি কাপিতে কাপিতে সথি 
যে দেখিলু সেহ নহে মতি । 

আকুল পরাণ মোর ছুনয়নে বহে লোর 
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥ 

কিব। সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী 
কত রঙ্গ ভঙ্গিম! চালায়। 

কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নি্দে 
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ 


শ্ীপ্রীগৌরাঙগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


মলয়জ মিলিত যমুন। জল শীতল 
বংশীবট নিরমাণ। 
নিকটহি নীপ কদঘ তরু কুম্থমিত 


কোকিল ভ্রমর করু গাঁন॥ 

তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু 
বামে রলবতি রাই। 

একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির 
কাঞ্চনে রতন মিশাই ॥ 


গ্রাণনাথ কি আনু হইল। 

কেমনে যাইব ঘরে মিশি পোহাইল। 
মুগমদ চন্দম বেশ গেল দূর । 

নয়নের কাজর গেল দিথার সিন্দুর ॥ 
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ। 
সঙ্গে লইয়৷ চল মোরে বন্ধিম লোচন।॥ 


মলু মলু শ্রাম অনুরাগে । 

মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর 
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 

জীতে পানরিতে নারি বল না কিবুদ্ধিকরি 
কি শেল রহল মোর বুকে। 

বাছির হৈয়। মাহি যায় টামিলে ন| বাহিরায় 
অন্তরে জলয়ে ধিকে ধিকে। 


[ ১৮ ] 


১৩৩ 


দু তন্থ এক মন নিবিড় আলিঙ্গন 
দু'জন একই পরাণ। 

বনু রামাননদ ভপে তুলন| ন! হয়ে মনে 
রূপের মিছনি পাচ বাণ।॥ 


তোমার গীতবাম আমারে দাও পরি। 
উ্ভকরি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী। 
তোমার গলের বনমাল! দাগ মের গলে। 
মোর প্রিয় সখা কৈয়ো সুধাইলে গোকুলে ॥ 
রন্থু রামাননে' ভণে এমন পীরিতি। 

ব্যাঘ্ব হরিণে ষেন তোমার বসতি ॥ 


| ২৭ ] 


চরণে চরণ থুঞ অধরে মুরলী লৈয়! 
দাড়াইয়! তেরছ নয়ানে। 
অঙ্গুলি লোলাইয়! হাম কিজানি কি দেখাইল 
সে কথ পড়য়ে মদ! মমে॥ 
কিছু না মোর সহে গায় কেবাপরতীত যায় 
তিলে প্রাণ তিম ঠাঞ্জ ধরি। 
বনু রামানন্দের বাণী দিবা নিশি নাহি জানি 
গোপনে গুমরি মরি মরি ॥ 


একদিন মনে 
হামিতে হাসিতে 
পথে হৈল দেখ। 


এহেন সময়ে 


শচীর আঙ্গিনা মাঝে 
মায়ের অঙ্গুলি ধরি 
বাঘনখ গলে দোলে 


ধুূলামাখ! সর্বগায় 


পদাবলী 
সবলালি গুপ্ত 


আনন্দ বাঢ়ুল 
নিতাই গৌর রায়। 

কেহ নাহি সাথে 
ধাজারে চলিয়৷ যাযর়॥ 

রূপ নাহি লেখা 
দিঠি ফেলাইল গোরা গায়। 
যতেক নাগরী 
জল ভরিবারে যাঁয়॥ 


ভূবন মোহন সাজে 
গোরাচাদ দেয় হামাগুড়ি 

ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি 
আছাড় খাইয়! যায় পড়ি। 

বুক ভাসি যায় লোলে 
টাদমুখে হাসির বিজুলি। 

সহিতে কি পারে মায় 
বুকের উপরে লয় তৃলি॥ 


[] ৩ 


শচীর দুলাল মনমোরঙে। 
মাঝে গোর। শিশু চারি প।শে। 
হাতে হাতে করে ধরাধরি । 
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি। 
গোরা সবে বলে হরিহরি। 
ঘন ঘন হরি বোল শুনি। 
মুরারি আনন্দে ভরপুর। 


1 


কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে 
নাটুয়। আইসাছে পার!। 


চল দেখিব!রে নাচিবে বাজারে 
মরুক মরুক জল ভূর] ॥ 
বহে বাছে ছান্৷। জাহৃবী ম্থকান্দ। 


ভরিল যঙতেক নাগরী। 
হেরি গোর! পানে ভরিল নয়ামে 
কহয়ে দান মুরারী॥ 


কাদিয়। আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে 
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি। 

হালিয়। মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে 
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি ॥ 


খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে ॥ 
নাচে আর মৃহ মু হাসে ॥ 
তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি ॥ 
ক্ষণে কেহ কেহ ভালিভ!লি ॥ 
শিশুগণ বলে লঙে হরি ॥ 
কাপে কলি পরমাদ গশি॥ 
পাপের রাজত্ব হৈল দূর ॥ 
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সখি হে ফিরিয়। আপন ঘরে যাও! 

জিয়স্তে মরিরাযষে আপনারে খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝ।ও ॥ 

নয়ান পুতলি করি লইনু মোহন রূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 

পীরিতি আগুন জালি লকলি পুড়াইয়াছি 
জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 


[| ৫ 


সথি হে কেন গোর! নিঠুরাই মোহে। 
জগতে করিল দয় দিয়! সেই পদছায়। 
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে॥ 
গৌর প্রেমে সপি প্রাণ জিউ করে আনচান 
স্থির হৈয়। রৈতে নারি ঘরে। 
আগে যদি জানি্তাম পীরিতি না করিতাঁম 
ষাঁচিঞা না দতু প্রাণ পরে ॥ 


গদাধর অন্নে পহ অঙ্গ মিলাইয়]। 

বুন্দাবম গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে বাহা নাছ জনে। 
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে ॥ 


[ ৭ 


গ্রভুরে রাখিয়। শাত্তিপুরে। 
নিত্যানন্দ আইলেম নদীয়।নগরে ॥ 
ভাবিক্ন! শচীর ছুঃখ নিত্যানন্ন রায়। 
পথমাঝে অধনীতে গড়াগড়ি যায়। 


আমি ঝুরি যার তরে 
চাতক মলিল চাহে 
মুরারি গুপত কয় 


কুলমান সব ছাড় 


ন!জানিয়! মুড লোকে কিজানি কি বলে মোকে 
ন। করিয়। শ্রবণ গে।চরে। 

জোতবিথার জলে 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

যাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়। 

মুরারি গুপতে কহে 
ত।র গুণ তিলেকে গায় ॥ 


এ তনুটী ভাসায়েছি 


পীরিতি এমতি হয় 


সেষদি না চায় ফিরে 
এমন পীরিতি কিব৷ সুখ । 

বজর ক্ষেপিলে তাহে 
যায় ফাটি ষায় কিনা বুক ॥ 

পীরিতি সহজ নয় 
বিশেষে গৌরাঙ্প প্রেমের জ্বাল । 
চরণ আশ্রয় কর 
তবে সে পাইব! শচীর বাল! ॥ 


অনস্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি। 

কত কোটি টাদ ক।দে হেরি মুখখানি ॥ 
ত্রিভুবন দরবিত এ দেঁহার রসে। 

ন| জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দেষে 


ক্ষণেক সরি নিতাই আইলেন ঘরে। 
শুনি শচী ঠাকুরানী আইল! বাহিরে ॥ 
দড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে লন্নযাল ॥ 
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কাতরে পড়িয়! শচী দেখিয়া! নিতাই। 
কাদি বলে কোথ। আছে আমার নিমাই 


সন্ন্যাস করিয়! গ্রভূ আইলা শাস্তিপুরে । 
আমারে পাঁঠাইঞ দিল! তোম। লইবারে ॥ 


ন৷ কার্দিও শচীমাতা শুন মোর বাণী। 
সন্ন্(স করিল গ্রভু গৌর গ্রণমণি ॥ 


[ ৮ ] 
চলিল নদায়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ। 
আগে শচী আর সবে চলিল৷ পশ্চাতে ॥ শাস্তিপুর ধায় লবে হৈয়। উর্দাস্বান ॥ 
হ] গৌরাঙ্গ হ। গোরা মবাকার মুখে। হইল পুরুষশূন্ত নদীয় নাগরী। 
নয়মে গলয়ে ধার! হিয়া ফাটে দুখে ॥ সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি ॥ 
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়স্তে মরিয়। | 
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাচিয়। ॥ 

| ৯ ] 


শুনহু শ্রীবাস, কৈরাছে দন্ন্যাস ভূমিতলে গড়ি যায়। 
লোনার বরণ ননীর পুতলি ব্যথা না ল।গয়ে গায় ॥ 
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্তন হইল অধিক নিশ।। 
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি দেখহ মায়ের দশ! ॥ 


ধর ধর রে নিতাই আমার গোৌরে ধর। 
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণ। কর ॥ 
আচাধ্য গে।সাই, দেখিও নিতাই, আমার আখির তার|। 


পদাবলী 


হস্পীদ্ন্ন লাঙল 


[ ১ ] 


ভয় রে জয় রে মোর গৌরাজ রায়। 
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ 
সীতামাথ দেহ পদছায় ॥ 

জয় জয় মোর, আচার্ধযঠাকুর, অগতি পতিত অতি। 
করুণ! করিয়া, ম্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥ 
তোমার চরণে ভরসা! কেবল, না দেখি আর উপায়। 
মোর তুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগে! তুয়। পায় ॥ 
সদ। মনোরথ, ষে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি। 
কছে বংশীদাস, পুর নব আশ কি আর কছিব আমি॥ 
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জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ। 
গৌরাঙগগ আদেশ পাঞা। ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা 
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥ 


আনিয়। বৈষ্বৰ মব হরিবোল কলরব 
মহোত্সবের করে আধবাস। 
আপনে নিতাই ধন দেই মালা চন্দন 


করি গ্রিয় বৈষ্ণব সম্তাষ॥ 


ভাঁবাবেশে গোরাট(দ বিভোর হইয়। 
ক্ষণে ডাকে ভাইয়! শ্রীদাম বলিয়। ॥ 
ক্ষণে ডাকে বুলেরে ক্ষণে বন্গদাম। 
ক্ষণে ডাকে ভ।ই মোর দাদা বলরাম ॥ 


শচীর ননান গোরা ও চাদ বয়ানে। 
ধবলী শঙগলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 
বুঝিয়। ভাবের গত নিতণ।নন্দ রায়। 
শিলার শবদ করি বদন বাজায় ॥ 
নিতাই চাদের মুখে শিঙ্গার নিশান। 
শুনিয়। ভকতগণ প্রেমে অগেয়।ন ॥ 


শ্রীন্দ নন্দন শচীর ছুলাল, চলে গোঠে পায় পায়। 

'রোহিনী কোওঙর নিত্যানন্দ রয়, ভাইয়ার অগ্রেতে ধায় ॥ 

শ্ীদাম সালাইত, অন্ভিরাম স্বামী গাভী বৎস লৈয়! চলে। 

সুবল পণ্ডত গৌরীদ!ম আমি তুরিত মিলিল দলে॥ 
১৮ 


€ 


] 


গোবিন্দ মুদজ লৈয়। বাজে তাতা খৈয়! থৈয়। 
করতালে অতৈত চপল। 

হরিদ|স করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান 
নাচে গোর! কীর্তন মঙ্গল ॥ 

চৌদিকে বৈষ্বগণ হরি বোল ঘন ঘন 
কালি হবে কীর্তন মহোৎসব । 

আজি খোলমঙগলি রাখিবে আনন্দ করি 
বংণা বলে দেহ জয় রব॥ 


ধবলী শাঙগলী বলি করয়ে ফুকার। 
পুরল পুলকে অঙ্গ বহে গ্রেমধার ॥ 
কাপিন্দী যমুন! বলি গ্রেমজলে ভালে 
পুরুব পড়িল মনে কহে বংশদাসে ॥ 


ধাইল পণ্ডিত গৌরীদ।স যার নাম। 
ভাইয়! রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম ॥ 
দেখিয়া! গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ। 
শিরে চূড়া শিখি পাখ| নটবর বেশ।॥ 
চরণে নূপুর বাজে সর্বা্গে চন্দন। 
বংশীবদনে কহে চল গোবধ্ধন ॥ 


নবদ্বীপ আজি গেকুল হৈল যেন ভ্বাপরের শেষ। 
পরিকর সবে লইল পঁঁচনি ধরিয়। রাখাল বেশ।॥ 
আব আব! রবে ছাইল গগন ম্ুরগণ হেরি হালে। 
ত। নবার লহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে ॥ 


১৩৮ 


মে! ষেন আপন! খাইলু 


- তেমাথ। পথের ঘট 
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আর ন। হেরিব গ্রসর কপালে অলক! তিলক! কাচ। 
আর না হেরিব সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন ন[চ ॥ 
আর ন| নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে, সকল ভকত লৈয়া। 
আর ন| নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চাঞ। ॥ 
আর কি ছুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন একঠাঞ্ি। 
নিমাই বলিয়া ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই॥ 
নিদয় কেশব ভারতী আির। মাথায় পাড়ল বাজ। 
গৌরাঙ্গ সুন্দর ন| দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ । 
কেবা হেন জন আমিৰে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়। 
শাশুড়ী বধুর রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়॥ 


এইতে! গোকুলবাসী কেহ কিছু জানসি। 
তাহার চরণে করে! সেবা ॥ 
তোমরা আলিয়। দেখ রাইএর বেয়াধি লখ। 
রাইয়েরে পাঞ্াছে কোন্‌ দেবা ॥ 
লব দেব হাকারিয়। কহে শ্রুতি পুটে। 
কালিয়া কোঙ্গর নামে কাপি ঝাঁপি উঠে॥ 


আলে। সই কি হইল মোরে গ্রেমজালা। 

কেন বা ষমুন! গেলু 
শয়নে স্বপনে দেখে! কাল! ॥ 

সাত পাচ সখী সঙ্গে নান৷ আভরণ রঙ্গে 
সাধে গেলাম জল ভরিবারে। 

সেখানে স্ভুলিলু বাট 

কালোমেখে ঝাপ্যাছিল মোরে ॥ 


৮ 


কালির। কোলর নামে থাকে কদম ডালে। 
সুকুমারি দেখিয়। পাঞাছে শিশুকালে ॥ 
তাহারে আনিয়। লবে তার পুজ। কর। 
পুূজ। পাইলে যাবে সে আপনার ঘর ॥ 
বংশীবদনে কহে এই কথ! দড়। 

নিজ পুজ! ন। পাইলে পরমাদ বঝড়॥ 


যমুন| যাইতে পথে দোসারি কদশ্ব আছে 
তাতে চরে মে কোন দেবতা। 

তার গলার মাল! দিলে আচঘ্বিতে মোর গলে 
সেই হৈতে মরমে হৈল বেখ!॥ 

সে কাল! কালিয়। শ্টাম কালির! তাহার নাম 
কালিন্দী কাদ্ধতলে থানা। 

বংশীবদনে কয় যুবতী জীবার নয় 
দেখিলে মরমে দেয় হান!॥ 
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তখম বলিন্ক তোরে যাইস ন| যমুনার তীরে 
চাইস না সে কদম্বের তলে। 

তুমি এখন কেন বা বল শুন মাগে৷ বুড়ি মাই 
গা মোর কেমন কেমন করে ॥ 

রাগ! হাত রাঙ্গা পা মেঘের বরণ গ৷ 

রাজা! দীঘল ছুটা আখি। 

কাহার শকতি উহার দিঠিতে পড়িলে গে! 

ঘরে আইসে আপনাকে রাখি ॥ 


মানিনি করজোড়ে কহি পুনম তোয়। 
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনি 
কানে উপেখমি মোয় ॥ 
তুয়া লাগি সব নিশি  জাগিয়া৷ পোহাইলু' 
একলি নিকুঞ্জক মাহ । 
তৌয়ারি বিয়োগে হাম বম মাহা লুঠলু 
তুহু রতি চিন্ৃ কহ তাহ ।॥ 


টুটল রাইক মান) 

হেরি সখি কয়ল পয়ান ॥ 
যাহ! বহু বল্পভ কান। 
তুরিতে মিলল সোই ঠাম। 
রাইক সহচরি গেল। 
নাগর হরষিত ভেল ॥ 
গদ গদ কহ রব কান। 
রাই কি তেজল মান ॥ 
পুন কিয়ে মিলব মোয়। 
এছে সফল দিনে হোয় ॥ 
সে মুখে সুধাময় বাত । 
শুনি কি জুড়ায়ব গাত॥ 


আমর! উহার ভরে 


আন লনে কথ! কয় 


গোকুল মণও্ডলে 


কাণে মকর কুগডলে আস্ত মানুষ গিলে 


কাচ! পাক! কিছু নাহি বাছে। 
সবাই ভরাই গো 
বাহির ন! হই বাড়ীর নাছে॥ 

আন জনে মুরুছায় 
ইহ! কি শুষ্ভাছ সখি কানে। 


এ কুল ও কুল মোর! দুকুল খাইঞ/ছি গে! 


হয় নয় বংশীদানল জানে ॥ 


কতয়ে কলাবতি 
হাম মাহি পালটি নেহারি। 


নিশি দিশি তুয়! গুণ ভাবিয়ে এক মন 


কি কহৃব কহই না পারি ॥ 


কোপে কমল মুখি কছু নাহি শুনমি 
তুয়! নিজ কিন্কর হাম। 
ংশীবদন অব কত সমুঝায়ব 


কোপিনি কামিনী ঠাম ॥ 


বঙ্কিম লোচন হেরি । 
মোহে জিয়ারব ফেরি ॥ 
তু” সখি করহ সহায়। 
তব হাম মীলব তায় ॥ 
সবন্' কয়ল ধনি মান। 
তব ধরি আকুল পরাণ ॥ 
শুনি সখি কহে মুছ বোল 
অব তুহ' নহ উত্তরোল ॥ 
তুরিতে চলহ মঝু সাথ 
বংশী মানাওব তাথ ॥ 
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মাধব বোধ ন! মানয়ে রাঁই। 


নিভৃত নিকুপ্জ গৃহে ধনি নিবলই 
তুরিতে গমন করু তাই॥ 
এত শুনি নাগর নাগরি বেশ ধরি 


সথি লঞ্জে চলু বমমালী। 
যৌ মিকু্জে আছয়ে বর মাঁনিনী 
তাহা ষাই উপনীত ভেলি॥ 


প্ট।ঘ্বর পরি অভিনব নাগরি 
এঁছন কয়ল পয়ান। 

শির পর শিধি করি কাম লিন্দুর পরি 
লখই না পারই আন ॥ 
দেখ সথি অদভূত রঙ্গ । 

রমিক শিরোমণি রমণি বেশ ধরি 
আওত দোতিক সঙ্গ ॥ 


আগুপদ বাম বাম গতি ধাবই 
মোহিনী চাহনি বাম।। 
ভানুম্থত। পাশে উপনীত ভেলহি 


স্বামা পেখল রাম! ॥ 


মাগরি বেশ হেরি হরষিত সহচরি 
করে ধরি আদর কেল। 

কোপে কমল মুখি চরণে লিখায়ে সখী 
তাক সমুখ লই গেল ॥ 
সন্দরি হেরহ ইহ সব রাম!। 

মাথুর নগরক 
তোছে মিলব ইহ শাম।॥ 


ইহ নব রঙ্গিনী 


১২ 


১৩ 


১৪ 


মাগরি বেশ দেখি হরযিত সখীগণ 
কহে সব বলিহারি যাই। 


কোপে সুধামুখি চরণে লিখয়ে মহী 
গীছে রহল তহি যাই ॥ 
কাতর নয়নে নেহারই নগর 


সখি পর্দে অবনত কেল। 
বংশী কহয়ে ইবে ধীর রহু মাধব 
সবজন অনুমতি ভেল ॥ 


ছুই ভূজে শোভই 
ংখ শোহই তছু মাঝ। 
এ হেন চাতুরি . কবহু না পেখন্ু 
এ মহি মণ্ডল মাঝ ॥ 
অরুণ কিরণ শ্াম। পদতলে পেখলু 
তেঞ্ি করিয়ে অনুমান। 


মণিময় কঙ্কণ 


বংশীবদন কহ রাইক নিকটহি 
এছন করল পয়ান॥ 
এঁছম বচন শুনি বিমল বয়নি ধনি 


বাছু পসারি কর কোর। 
পরশহি জানল রসিক শিরোমণি 
কো! কহ কৌতুক ওর ॥ 
আন মমে বৈঠল 
সহচরি মুখ হেরি হাস। 
অমল কমল সুখ হেরইতে বংশীক 
পৃরল মরম অভিলাষ ॥ 


টুটল মন 
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[১৭ 


স্থমুখী চরণে _ চিকণ কালার 
বরণ কেন বা দেখি। 

সবীর বচমে ঈষত হানিয়া 
নেহারে কমল মুখী ॥ 

কনক মুকুর জিনিয়! চরণ 

*মুখামি রসের কৃপ। 

তাহার মাঝারে পশিয়্া পেখলু' 

পরাণ নাথের বূপ॥ 


এ সখি মধু বোলে কর অবধাম। 
রাই দরশ বিনে না রহে পরাণ॥ 
তুহু' অতি চতুরিশি কি কহব হাঁম। 
এঁছে করহ যৈছে সধি হয়ে কাম ॥ 
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়। 
নহে পরোবোধবি ধরি তছু পায়॥ 


কানু প্রবোধ করি আওল সহচরি 
মীলল রাইক পাশ। 

কহতহি চাতুরি বচন সুমাধুরি 
তাহে মিশাইয়। হাস ॥ 

মানিনি অবমত বদনহি লিখত 
ইহ মহি মণ্ডল মাঝ । 

ইতিউতি সহৃচরি রহে নিশবদ করি 
লব বিছুরল কাজ ॥ 


ঘুচাও ঘুচাও আরে সথি ও সব জঞ্জাল। 


তোমার কানমুরে মোর শতেক নমস্কার ॥ 


মল কুলেতে কালি যেমত দিয়াছি গে৷ 
তেমতি পাইলু পুরস্কার ॥ 


] 


১৪১ 
আপন। আপনি বয়ান হেরিয়। 
ধরিতে না পারি হিয়। | 
এ রস পারি রলিক নাগর 


কেমতে আছয়ে জীয়! ॥ 
কহিতে কহিতে রলের আবেশে 
নাগরী নাগর ভেল। 
বুঝিয়! বিশাখ! 
নাগরী আনিয়! দেল।॥ 


বংশী কহয়ে 


ইথে যদি তুয়! বোল ন! শুনই রাই। 
ইহ কেশ তৃণ দিয়া পড়বি লোটাই ॥ 
সো রঙ্গিনি যদি তেজই মান। 
নিচয়ে জানিহ তুয়! অনুগত কান ॥ 
বংশীবদনে কহে পূরব আশ। 

চলল দোতি তব রাইক পাশ।॥ 


দোতি কহয়ে ধনি কাহে ভেলি মানিমি 
তৌহারি সে নাগর রাজ। 

বিষম কুন্থম শয়ে লো ভে জর জর 
লুঠই নিকুঞ্জক মাঝ ॥ 

অনেক যতন করি মোরে পাঠার়ল হরি 
জিউ রাখে তুয়া অশোয়াসে। 

বংশীবদন কহ হামারি বচন রাখ 
মীলহ কানুক পাশে ॥ 


গুরু জন তেয়াগিল লাজে তিল!ঞুলি দিলু 
তেজিলু গৃছের দুখ সাধ। 

সখি দোষ দিবকারে এতেক না পাইলু' তারে 
বিধাতা! সাধিলে তাছে বাদ ॥ 
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যব করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ বংশীবদন দাল ছাড়ি নিদারুণ আল 
নিরবধি সিচি আখি জলে। তেজহ দারুণ অভিমান। 
কেমন বিধাত৷ সে এমতি করিল গে! তোম| বিনে সেই কান ক্ষেণে ক্ষেপে ক্ষীণ তন 
অমিয়! বরিখে বিষ ভলে॥ দাবানলে দহ যেম গ্রাপ॥ 
[ ১৯ ] 
রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে। শুক বলে গুন শারী আমর! পশুপাখী ৷ 
কত নিদ্র! যাও কাল! মাণিকের কোলে ॥ জাগ।ইলে ন! জাগে রাই ধরম কর সাখী' ॥ 
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে । বংশীবদনে বলে টাদ গেল নিজ ঠাঞ্চি। 
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাপে ভরে॥ অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥ 


শারী বলে শুন শুন গগনে উড়ি ভাক। 
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক ॥ 


[ ২০ ] 
কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গে। 
আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহুচরী মন মোর থির নাহি বান্ধে। 
যমুনার জলে আজু যাই। তিলে তিলে বারে মুরুছ' পাইয়! থাকি 
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ ময়ানে লাগিয়া! গেল চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে ॥ 
শরম রছিল লেই ঠাঞ্রে ॥ ধীরে ধীরে পাখানি বাড়াই কত ছল করি 
আজু দেখিলু রূপ কদম্তবের তলে। তাছে গুরু জনেরে ভরাই। 
হিয়ার মাঝ[রে মোর না! জানি কিজানি হৈল বংশীবদনে কছে | শুন অনুরাগিণি 
নিরবধি ধিক্‌ ধিক জলে ॥ পীরিতি অমল ম৷ মিভাই ॥ 
[ ২১ ] 
রাই সাজে বাণী বাজে পড়ি গেও উল । চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা । 
কি করিতে কিব। করে সব ছৈল ভূল ॥ হিয়ার উপরে পরে বস্করাজ পাতা ॥ 
মুকুরে আচরি রাই বান্ধে কেশ ভার। শ্রবণে করয়ে রাই বেশর লাজন!। 
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার নাসার উপরে করে বেণীর রচন! ॥ 
করেতে নূপুর পরে জঙ্গে পরে তাড়। বংশীবদনে কহে যাও বলিহারি। 


গলাতে কিন্কিনী পরে কটিতটে ছার ॥ উম অন্ুরাগের বালাই লইয় মরি ॥ 
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[ ২২ ] 


ধাতু প্রবাল দল নব গুঞ্াফল 
ব্রজ বালক লঙ্গে সাজে। 

কুটিল কুস্তল বেড়ি মণি মুকুত! ঝুরি 
কটিতটে ঘুঘুর রাজে ॥ 

নাচত মোহম বাল গেপাল। 
বরঞ্জ বধূ ষেলি দেওই করত|লি 
বোলই ভালিরে ভাল।॥ 


ন! বাইয় না যাইয় রাই বৈস তরু মূলে। 
আসিতে পাইয়্াছ বেথ। চরণ যুগলে ॥ 
মণি মুকতার দাম অঙ্গ ঝলমলি। 

ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥ 
টাচর কেশের বেণী ছুলিতে কোমরে। 
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে মযুরে ॥ 

নীল ওড়নীর মাঝে মুখ শোভা করে। 
মোনারকমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥ 
করি কুস্ত দস্ত জিনি কুস্ত কুচ গিরি । 
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥ 


কিছু বৈল নাহে টৈয় নাহে 
কথ! শুনি ফাটে মোর বুক। 

তোম। ন! দেখিলে গ্রাণ নদ! করে আনছান 
দেখিলে সে জিয়ে টাদমুখ ॥ 

তুমি জল আমি মীন আমি দেহ তুমি প্রাণ 
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি। 

কে জানে কে হেদে কেনে 
আধ তিল তোম! বিনে 
আপন! ভলম লম বালি ॥ 


ননা সুনন্দ যশোমতি রোহিণী 
আনন্দে সত মুখ চায্। 

অরুণ দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত 
হাসি হাসি দশন দেখায় ॥ 

বংশী কহুই সব ব্রজ রমনীগণ 
আনন্দ সায়রে ভাস। 

হেরইতে পরশিতে লালম করইতে 
স্তনখীরে ভিগল বান॥ 


খঞ্জন গঞ্জন আখি অঞ্জন ভাল শোভে। 
বিদ্ধিবেক ব্যাধ হেম হরিণীর লোভে ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। 
রবিশশী বলি মুখ রাহ গরাসয়। 

নলিনী দলন রাই তব মুখ করে। 

ভ্রমর ছাড়িবে কেন রল নাহি পিলে॥ 
তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে । 

পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে। 
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল। 
বিদগধ বট তুমি তাহ! জানা গেল॥ 


সরল লারিক! হাম পঞ্জর তোমার প্রেম 
তাহে বন্দী হইরাছি হরি । 
তামার বিয়োগে হাম সদাই বিয়োগী হে 
তৈঞ্ি অ।নি দধির পসারি ॥ 
দাড়াঞ্] পথের মাঝে তিলাজ্জলি দিলাম লাজে 
তুয়াগুণে বাজায়য। নিসান। 
হের দেখ ওহেশ্াম ছুই বাউছে তোমার নাম 
দাগিয়! রাখিয়াছি নিজ প্রাণ। 
ধৈরজ ধরিতে নারি এক নিবেদন করি 
না! হুইও মোর বধের বধী। 
ংশীবদদনে কয় এ কথা অন্তথ। নয় 
এক জিউ ছুটী কৈল বিধি ॥ 
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ভরীতীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 


হের দেখ বাছার রুচির করতল আখি 
বিধির করণ এক ঠাম। 

আমার মনের সাধ বুঝিয়। সে মুনিরাজ 
গোপাল বলিয়! থুইল নাম॥ 

অতিশয় শিশু মতি মন্দ মন্দ গতি 
কটিতটে কিন্কিণী বাজে। 

কনু ক পরি মোতি মালবর 
লব্িত করু মখ সাজে ॥ 


ভাল নাচেরে নাচেরে নন্দ দুলাল। 


ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেঢল 
যশোমতি দেই করতাল ॥ 
রুণুর ঝুণুর ধ্বনি ঘথাঘর কিন্কিণী 


গতি নট খঞ্জন ভাতি। 
হেরইতে অখিল নয়ন মন ভূলয়ে 
ইহ নব মীরদ কাতি॥ 


ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে। 
শ্বেত শ্ত(ম ছুই ভাই চান্দে মেঘে এক ঠাঞ্জ 
শিশুগণ তার। যেন ফিরে ॥ 
কেহে৷ জল পানে ধায় অঞ্জলি প্রিয়া খার 

কেহ দেখে নিজ অঙ্গ ছায়া। 
যমুনা আনন্দ মম তরঙ্গ উঠিছে ঘন 
দেখি ব্রজ বালকের মায়া॥ 
তুলিল কানাইর বানা । 
ঠা ঠাঞ্জি রাখালের থান! ॥ 
নুবলের থানা সম্ভার আগে। 
মাঝে রাজ।,শ্ত।মধান তার বামে বলরাম 
রাখাল বেড়িল লাখে লাখে ॥ 


[ 
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অনেক নধ করি করে নবনীত ভরি 
দেয়লু ভোজন লাগি। 

মে! নাহি খাওত খিতি তলে ডারত 
ইহা মোর করম' অভাগি ॥ 

ংশী কহে শুন মাত! যশোমতি 
তোহারি চরণে কয়ো। সেব।। 

এ তুম! নন্দন ভুবন বিমোহন 
পুণ ফলে পাওই কেবা॥ 


করে করি মাখন দেই রমণীগণ 
থাওই নাচিয়ে রঙ্গে। 
ধবজ বজ।স্কুশ পঞ্চজ সুললিত 
চরণ চালই কত ভঙ্গে॥ 
কুঞ্চিত কেশ 
কটিতটে ঘুংগুর লাজ। 
বংশী কহই কিয়ে জগজন মঙ্গল 


শ্রবণে শ্বধাপম বাজ ॥ 


বেশ দিগন্বর 


কেহে হাতী ঘোড়া হয় রাখাল রাখালে বর 
কেছে। নাচে কেহ গায় গীত। 

কেহে বায় শিঙ্গ! বেণু বনে রাজ হৈল কানু 
বলাই হইল।:তার মীত ॥ 

কেহে। বলে নাজ সাজ বমিল৷ রাখাল রাজ 
অন্থর উপরে দেও হানা। 

বংশীবদনে গায় দধি দুগধ কাটি খায় 

ংসের যোগান দিতে মান। ॥ 


শ্রীশ্ীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি ১৪৫ 
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পীত ধড়ার অঞ্চল ঘামে তিতিয়।ছিল 
ধুলায় ধুসর শু।মকায়। | 

মোর মনে হেন হয় যদি মছে লোক ভয় 
আচর ঝাঁপিয়া করে! ছায়া ॥ 

কি করিব কোথ। যাব এ ছুখ কাহারে কব 
ন। কাহলে মনোবেখা লাগে। 

বংশীবদনে কর কি করিবে লোক ভয় 


বড়ি মাই কান্ধুরে পরাণ পোড়ে মোর । 
যমুনা পুলিন বমে দেখ]াছি রাখাল সনে 
খেল! রলে হইয়াছিল ভোর ॥ 
বংশী বটের তল ছায়া অতি সুশীতল 
তাহাতে যাইতে না লয় মন। 
রবির কিরশে ০।শ্দ মুখানি ঘামিক়াছিল 
ভোথে আখি অরুণ বরণ ॥ 


| ২৭৯ 


হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে । 
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিয়া বিপকে ॥ 
দিনকর কিরণে মলিন মুখখানি । 

হেরিয়! হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥ 


লা 


দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই। 
বাহু পসারিয়। দানী রাখল তাই ॥ 

কহে কিয়ে পসারে বিথারি দেখি এথা। 
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা ॥ 
যত আভরণ গায় বেশ ভূষ। আছে। 
লব লেখ করি দান দেহ মোর কাছে ॥ 
নিতি নিতি গতায়াত কর এই ঠাঞ্ডি । 
এ পথে মদন রাজ কভু শুন মাই ॥ 
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রাজ। এথ। থাকে কেবা পাধে দান। 
কিবায় চায় কিবা! লয় কিবা করে আন ॥ 
কুলনারী হেরি হেরি ঠারে কত কথা । 
সঙ্গে বুড়ী হাতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথ! ॥ 
এখনি যাইয়! কৰ গোকুল সমাজ । 

কোথ! যাবে দান সাধ! কোথা বাবে সাজ ॥ 


১৪) 


কহ যাইয়া যশোদার আগে ॥ 


বলিয়। তরুর ছায় করহ বিশ্রাম। 
শ্রম জল বিন্দু যেম মুকুতার দাম ॥ 
বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর 
বুঝিলাম বট তুমি রসের লাগর ॥ 


কত ভঙ্গে কথ৷ কহ ভন নাহি বাল। 
রাজ অনুগত জনে হেরি পুন হাস॥ 
কাহার গরবে যাহ দিয় বাহুনাড়া। 
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হার! ॥ 
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল। 
পথে বাটোয়াণি কর! নহিবেক ভাল ॥ 


কোথা পলাইয়! যাবে স্থবল রাখাল। 
তিলেক ভাঙ্গিয়া৷ যাবে সব ঠাকুরাল ॥ 
অভয়ে আমার বোলে হও সাবধান। 
কুলবতী দেখি আর না করিহ আন।॥ 
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথ।। 
এখনি দেখিয়। লবে যেবা থাকে যেথ! ॥ 


১৪৬ 


ওছে কানাই এ বুদ্ধি শিখিল৷ কার ঠাঞ্চি। 
পরের রমণি দেখি মঘনে ফিরাও আখি 
দঢ় জনার হাতে ঠেক নাই ॥ 
আন্ধার বরণ গ৷ ভূমিতে ন। পড়ে প৷ 
কি গরবে ঘন ঘন হাস। 
বনে বনে চরাও গাই আপনাকে চিহ্ন নাই 
হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস।॥ 


[ ৩৩ ] 


স্থধাও দেখি ম্থবল লখ। কার ঘরের এইটী। 

দেখিতে দেখিতে মোরে কি গুণ করিল হে 
খেপ। কৈলে এই যে মায়্যাটী ॥ 

আর চোরে চুরি করে লোকজন অগোচরে 
ধমকড়ি সবলয় হুরি। 

এ বড় বিষম চোর দেখিতে দেখিতে মোর 
তন্গ মন সব কৈল চুরি ॥ 

মায়য। ময় এইযে মান্ন্যার বেশ ধরিয়াছে 
নিশ্চয় সে বাটোয়ারী বটে। 

অঙ্গবাস ঘুচাইয়। লাবধানে দেখ ভাইয়! 
কি কি ধম ইহার নিকটে ॥ 


বিনোদিনি মে! বড় উদার দামী। 
সকল ছাড়িয়। দানী হইয়াছি 
তোমার মহছিম। শুনি ॥ 
খঞ্জম নয়ম অঞ্জনে রঞ্জিত 
তাছ্ে কটাক্ষের বাপ। 
নালিক! উপরে অমুল্য মুকুত! 
উহার অধিক দান।॥ 


প্রীপ্রীগৌরাগলীজার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কৰি 
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পেচ রাখি পর ধড়। টেড়! করি বান্ধ চূড়া 
কানে গে।জ বনফুল ভাল। 

ডিগর লইয়া সাথী বনে ফির নান। ভাঁতি 
বেচাইবে ব্রজ রাজের পাল ॥ 

বমে আছে ফুলগুল! তারে তুলিবার মালা 
গায়ে সদ! রাঙ্গ। মাটা মাখি। 

এত বেশ ভূষায় কিবা পরনারী ভূলাইব!1 
বংশী দাসের মনে দেয় সাথী ॥ 


এত বলি গোপীনাথ দিতে চাহে গায়ে হাত 
চুষ্বন করিতে বারে বার। 

উচিত কহিল তোরে দান দিয়! যাও মোরে 
নহে ত উতার অলঙ্কার ॥ 

শুনিয়। ললিতা বলে বন মাঝে নহে ভালে 
রাজপথে এত কি জঞ্জাল। 

আপন নগর ঘরে যদি লাগি পাই তোরে 
তবে সে জানিয়ে ভালে ভাল ॥ 

দানী কহে দোহাই আছে লৈয়৷ যাব রাজার কাছে 
তবে সে জানিব৷ ভাল তুমি। 

বংশীবদম কর মোরে ন। করিহ ভয় 
বিরোধ ভাঙগিয়। দিব আমি।॥ 


অলক উপরে কুটিল কবরী 
তাহে চন্দমের রেখ! । 

পরশ দাপমি জিনি মুখখানি 
কে করে দামের লেখা ॥ 

গীম পয়োথর স্থমেরু শিখর 
তাছে মুকুতার হারে। 

রতম অধিক ধতন করিয়। 


কি ধন লৈয়াছ কোরে ॥ 


ভ্রীপ্রীগৌরাজগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নয়জন কবি 


চরণ উপ্রে কনক নুপুর 
চলিতে করয়ে ধবনি। 
রসের পলার করি আগুলার 


প্রবোধ করহ দানী। 


হেদে লে! বিনোদিমী এ পথে ০কমতে যাবে তুমি 

শীতল কদশ্ব তলে বৈলহ আমার বোলে 
সকলি কিমিয়। নিৰ আমি ॥ 

এ ভর ছুপুর বেল৷ তাতিল পথের ধুল! 
কমল জিনিয়! পদ তোরি। 

রোদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় ছুখ 
শ্রম ভরে আউলাইল কবরী ॥ 


মোহ বিজম 'বমে দুরে গেল লখীগণে 
একলা রহিল! ধনী রাই। 

ছুটি আখি ছলছলে চরণ কমল তলে 
কানন আমিল পড়ল লোটাই ॥ 
জনম সফল ভেল মোর। 

তোম! হেন গুণ নিধি পথে আনি দিল! বিধি 
আমন্দের কি কহিব ওর ॥ 


বিনোদিনি মুঞ্চি বড় উদার দানী। 
নকল ছাড়িয়। বিষয় লৈয়াছি 
তোম।র মহিম! শুনি ॥ 
মণি আভরণ 
সদাই নয়নে দেখি। 
পাসরিতে নারি হিয়ায় ভরি 
পালটিতে মারি আখি ॥ 


হেম বরণ 


বংশীবনে কহুল বতনে 
শুনহ রাজার ঝবি। 
উচিত কহিতে মমে মন্দ ভাব 


আচলে ঝঁপিলা কি ॥ 


[ ৩৫ | 
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অমুল্য নুতন লাথে গোঙ্গারের ভয় পথে 
লাগি প।ইলে লইবে কাড়িয়।। 

তোম।র লাগিয়। আমি এই পথে মহাদানী 
তিল আধ না যাও ছাড়িয়! ॥ 

মথুর। অনেক পথ তেজ অন্ত মনোরথ 
মোর কাছে বৈল বিনোদিণী। 

বংশীবদনে কর এই লে উচিত হয় 
শ্রাম লঙ্গে কর বিকিকিমি ॥ 


] 


রবিক্ব কিরণ পাইয়াছে চান্দ মুখ ঘামিয়াছে 
মুখের মঞ্জবী ছুটি পায়। 

হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আখি 
চন্দনচচ্চিত করি গাঁয়॥ 

এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি 
বলায়ল নিজ পীত বালে। 

মির্জান নিকুঞ্জ বনে মিলল দৌহার সনে 
মনে মনে হালে বংশীদালে ॥ 


তুমি সে পরাণ লবরল ধন 
এই ছুই ময়ানের তার! । 

এত কলাবতী গোকুলে বনতি 
কারে। নহে হেন ধারা ॥ 

কি জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে 
পশিয়া করহ বাল। 

অপরূপ নহে এমতি মহুজে 
কহছে বংশীদাল॥ 


১৪৭ 


যমুনার ছকৃল আল! কৈল নার্যার রূপে। 
জগজন মন ভূলে দেখিয়া স্বরূপে ॥ 

গলে বনমাল! দোলে শিরে শিখি পাখা। 
দেখি যেন জাতি কুল মাহি যায় রাখ! ॥ 
মুচকি হানিয়! নায়)! যার পানে চায়। 
যাচিক্স! যৌবন দিতে লেই জন ধায়॥ 


কুস্তীর মকর মাম উঠত 
সঘনে বদন তুলি। 

হুরিষে যমুন। উথলে দ্বিগুণ! 
রাই কানু রূপে ভূলি॥ 

কয়ে ললিত৷ হৈয়া নচকিতা 
শুনলো মুখর বুড়ি । 

তোহারি কথায় চড়ি ভাজ নায় 
পরাণ লহ্িতে মরি ॥ 


শুনলে বঞজাই বুড়ি তুমি লে নাটের গুড়ি 
আমিয়! করিলি পরমাদ। 

মোর মনে যত ছিল মকলি বিফল হৈল 
দূরে গেল ঘর যাবার লাখ ॥ 

ছকুলে বহিছে বার কাপিছে রাধার গায় 
নন্দস্থৃত নবীন কাগ্তারী। 

তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয় 
ভাঙ্গ। নায় বলিতে ন! পারি ॥ 

হালি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই 
অস্থগজ কত কার পার। 

দেবত। গন্ধর্ব কত পার হৈছে শত শত 
যুবতীর যৌবন কত্ত ভার। 


[ ৪* 
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[| ৩৮ ] 
ঠেকিলু নায়)ার হাতে কি করি উপায়। 
বজর পড়িল সি কুলের মাথায় ॥ 
বংশীবদন কহে থির কর হিয়!। 
তোমর! এমন হৈলা মা কছিতে নায় ॥ 
[ ৩১ 


মুখর! কহয়ে যে মাগেকাগারী 
তাহাই করছ দান। 

এ ভাঙ্গা তরণী পার হুৰে এখনি 
কেনে ব। যাইবে প্রাণ ॥ 

এসব বচন শুনিয়। কাণ্ডারী 
কহুই ললিতা পাশে। 

তোমার সখীর পরশ মাগিয়ে 
বংশী শুনিয়। হাসে ॥ 


শুনি বিনোদিনী রাই নয়ান ইঙ্গিতে চাই 
কানু মন করিলেন চুরি। 

হাসি হালি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা! তরণীর পরে 
অচলে ধরিল যাই হরি ॥ 

সখীগণ দেখি রঙ আন ছলে দেই ভঙ্গ 
রাই কানু রছে এক পাশে। 

কাম কলহু বাদ পৃরল মনের সাধ 
হরহিত দেখে বংশীদাসে ॥ 
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খির সর মাখন সহুচরি দেল ৷ 
নাবিক সে! সব কিছু নাহি নেল।॥ 
রাইক আচর ছোড়ি ন। যায়। 
সব সখিগণ তবে রচয়ে উপায় ॥ 
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর। 
তব হাম ছ্শেড়ব আচর তোর ।॥ 


বামভূজ আখি সঘনে নাচিছে 
হৃদয়ে উঠিছে সুখ। 
প্রভাতে স্বপন গ্রতীত বচন 


দেখিল পিয়ার মুখ | 

হাতের বালন খলিয়! পড়িছে 
ছুজনায় একই কথ।। 

বন্ধু আসিবার বিকল সোধাইতে 
নাগিণী নাচায় মাথা ॥ 


| ৪১ 


নম্বাঞ্ঞ 


| 


কহি কহি চুন্বয়ে রাই বয়ান। 
পুরয়ে মনোরথ নাগর কান। 
পূরল মনোরথ আনন্দ ওর। 
বৃষভভান্থ কুমারি ও নন্দ কিশোর ॥ 
নিজ নিজ মন্দিরে নবে চলি গেল। 
বংশীবদন চিতে আনন্দ ভেল॥ 


ভ্রমর কোকিল শব্দ করুয়ে 
শুনিতে লাধয়ে চিত। 


ররু মৃগগণে করয়ে মিলনে 
যৈছন পূরব শিত॥ 
খণ্জরন আসিয়া কমলে টৈসয়ে 


সারী শুক করে গান। 
বংশী কহয়ে এসব লক্ষণ 
কু না হইবে আন॥ 


